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মহুকিবি-বাল্মীকি-প্রণীত রামাধণ নানাবিধ সছ্ুপদেশে পরিপূর্ণ 
ও আদিকাব্য বলিয়া সর্বধদেশে জর্বকালে স্বিখাতি। যে সকল 
এংস্কৃতজ্ঞ মহাত্বাবা এই মনোঁহব রত্বু রাঁমাঁয়ণেব হৃললিত-স্ুধাময়ী 
রচনাবলী এক বাঁব পাঁন করিয়াছেন, তীহাঁরা উহাব চমণ্কাঁরিতা, 
মনোহাঁরিত। ও ভাঁবগুকতা প্রভৃতি নানাবিধ সুরস-গুণ-পরম্পর। 
[সৃতব করিয়া, বোঁধ করি, ত্রিলোঁক-ছুলভ জুধাঁকেও নীবস বলিয়া! তির- 
স্কার করিয়াথাঁকেন। এমন কি, ইহাঁব স্থমধুর সদ্ভাঁব-গর্ভ বচন বিন্যাঁস 
এক বাঁব অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিলে, মুমূর্মু বাক্তির অন্তবে জীবিতাঁশী, 
শ্োক-সন্তপগু ব্যক্তির হৃ্দষে শান্তি ও মহাঁপাতিকী ব্াক্তিব আন্তঃকবণে 
পবিত্র সুখ সাব হয়। এই রামাণরূপ রত্বাকবে নাঁনাঁপ্রকাঁর রাজনীতি, 
সমজনীতি ও ধর্মনীটি প্রভৃতি অমূল্য বত্ব নকল বিরাঁজিত বহিয়াছে | 
পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃবৎ্সলতা ও গতিপবায়ণতা ৰূপ স্থকপাঁ তিনপী 
কাঁমিনী যেন কেবল এই বত্বু।কর-দত্ত মনোহব ভলঙ্কাবেই অলঙ্কত 
হইয়। দিক্স্ন্দবীদিগের সহিত সাক্ষাঁকাঁর কবিয়া বেড়াইতেছে। 
পবন্ত এই সুবিস্তীর্ণ সছুপদেশ-পরিপুর্ণ প্রাচীন গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় 
রচিত হওয়ায় সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই উহ্নাব স্ুমধুব-বচন- 
বিন্যাস-রূপ সুধাময় রসাস্বাদনে সর্ধবথ! বঞ্চিত হইয়াছেল | পুর্বে 
কবিবর কীর্তিবাস পণ্ডিত বঙ্গভীষায় বিবিধ ছন্দে এই রমণীয় 
রা'মচরিত ভন্গবাদিত করেন। এঁ আনুবাঁদিত গ্রন্থ, কি বাল্মীকি- 

কি অধাঁত্ব-রামায়ণ, কি স্প্রণীত বাঁমীষ? 


২ বিজ্ঞাপন । 


রাঁমাঁবণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে] যাহা হউক, এত দিন তৎ- 
প্রণীত গ্রন্থই সহ্ৃদষ ব্যক্তিগণেব হৃদ আঁনন্দ-বমে অভিষিক্ত 
করিয়া আমিতৈছিল | কিন্তু অধুনা যবন-কর-নিমুক্ত এই বদ্গ- 
ভূমিতে বঙ্গতাঁষা শুক্লুপক্ষীয-শশাঁ্ক-রেখাঁব ন্যায় দিন দিন শুকতর 
শরীর ধারণ করিয়া প্রিয়পহচকী হুন্দবী রচনাবলী সমভিবাঁহাটুব 
সর্ধর সকলেব বসনাঁঞ্সে নৃত্য করিথ বেড়াইতেছে। তাহা বিমল 
কিরণে গেঁভীয় সাহিত্য-সংদাঁৰ উজ্জল ভাঁব খাঁবণ করিয়াছে। 
অতএব এবপ উন্নত জময়ে বীর্তিবাস-প্রণীত বামায়ণ গ্রন্থ অধা- 
য়নবা আবণ কবিয়! আমাদেব ব্জবাঁসী মহ।লুভিবগণ* বোধ করি, 
যথোচিত প্রীতি লাভ কবিতে পাঁবেন না | 

বর্তমান সময়ে আমাদের বন্দদেশে নান! স্থানে নাঁনাঁবিদ্যোৎ 
সাহী ও স্বদেশ-হিতাল্বাগী মহাঁত্ৰাগণ সংক্কৃত ও অন্যান্য ভাষা 
জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সমুদায় বঙ্গভাষাঁঘধ আনুবাদ কবিয়। স্বদেশের হিত- 
সাধনে তৎ্পব হইয়াছেন, দেখিষা আমাঁবও কিঞ্চিত অভিলাষ 
সঞ্চারিত হইল। কিন্তু আমীব পক্ষে এ অভিলাষ অবিকল, উ্মাত্তেব 
রাজা হওয়ার 'অভিলাঁম জানিঘ/ও আমি ধৈধ্যাঁবলস্গন করিতে 
পাঁবিলাম না, প্রতুঢত চপলের ম্যাথ কাধ্যাকারধ্যািবেচনা-বিশড় 
হইযা এই হুবূহ কার্ধয বামাষণ|নুবাঁদে প্রবৃত্ত হইলাম । 

আমি, যশ্সাধান্য রুদ্ধিশক্তি দ্বাবা এই স্থবিস্তীর্ণ রামায়ণ গ্রন্থ 
স্বচাক কপে আলুবাদ কিয়া বিদ্োোৎসাহী জন-নমাঁজে যশ 
হইব বা ভীহাবা আমার অন্গবাদিত গ্রন্থ অধ্যয়ন বা শ্রৰণ করি 
যণোচিত প্রীতি লাভ কবিবেন, এ বিষয়ে আমার অনুষা 
আশা নাই। আমি কেবল এইমাত্র সাঁহদের উপব নির্ভর ক 

শার্ষা সাদী, হইয়াঁছি যে, হুতন পুস্তক ৮ 


বিজ্ঞাপন ॥ ৩ 


হইলে অনেকেই কৌতুহল ্রান্ত হইযা পবিশ্রদ স্বীকাবপু্র্বক 'এক বাঁব 
কটাক্ষপাত কৰিয! থাকেন । 

এই অপ্তকাণ্ড রামায়ণ সমুদঘ একত্রে মুদ্রিত ও গ্রকাঁশিত কৰা 
বনু সময়, অর্থ ও প্রঘাঁদ সাধ্য এবং বনু মূলো এক কালে সংপূর্ণ 
পুস্তক ক্রয় কবাঁও সহজ ব্যাঁপাঁৰ নহে । অতএব ইহা ক্রমশঃ খণ্ডে 
খণ্ডে মুদ্রিত ও প্রচাঁবিত কবাঁই উপমৃক্ত নিবেচনাঘ সাঁধুগণ-সমীপে 
ইহার প্রথম খণ্ড (দশ ফবম1) প্রচারিত কবিলাম । 

পবিশেষে সাধাবণ-সমীপে সবিনয়ে ম্বীকাঁৰ কবিতেছি যে, 
গ্রাহক -সংখ্যা কিঞ্িন্মীত্র অধিক হইলেই আমি, মূলারুদ্ধি না কবিযা 
পুস্তকেব আকাঁব ক্রমণঃ বদ্ধি কবিতে থাকিব ইতি । 


গোপাঁল-নগব ] 
সন ১২৭৯ সাল | 


আ্রীগজা গে বিন্দ-ভট্রীচার্্য । 


জ্ীত্রীরাঁমঃ 


“শরণম্‌ | 


অশেষগুণঠকর ধন্য মান্য গুণিগরণাগগণ্য মহামহিম 
জ্রীয়ুক্ত বাবু গরোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয় 
মহিমার্ণবেষু 
সবহুসম্মীনং নিবেদনযু 
মহাশয়! আমি, আপনার পরোপকারিতা, স্বর্দেশ- 
ভষানুরাগিতা, গুণগ্রাহিতা, নির্বিরোৌধিতা, অপক্ষ- 
বাতিতাঁ, সত্যভাঁষিতা, দুদমনকারিতা, স্বদেশহিতৈ- 
(বা, বিসৃষ্যকাঁরিত1, আশ্রিতব্সলতা, অসামান্যদাঁন- 
শীলতা, শ্বধর্মপরায়ণতা, সৎকাধ্যানুষ্ঠানতৎপরতা, 
অসৎকার্ধ/পরাঙ্মুখত1, সত্যপ্রতিজ্ঞতা, অকপটত, 
অধর্মমভীরুতাঁ, পরদ্ুঃখকা'তরতা, নিরপেক্ষতা, ক্লপাপর- 
তন্্রতা, নভ্রত, ধৈর্য্য ও গাভীর্্য গ্রভৃতি বহুবিধ 
বভাবমিদ্ধ সদণ্ডণে একান্ত বশীভূত হইয়! উৎসাহ- 
নলিল-“নক .পায় এই মদীয় বামাঁয়ণরূপ পবিত্র 
কষ্পঙ»র রক্ষণাবেক্ষণের ভার ভবদীয় স্থবকোমল কর- 
কমলে অর্পণ করিলাম । প্রার্থনা, যেন ভাবিবিস্বরূপ 
প্রচণ্-মাত্তগু-করে বা] নিরাশারূপ গ্রবলবাত্যায় আমার 
এই নবাঙ্কুরিত বৃক্ষের কোনরূপ উপদ্রব উপস্থিত ন! 
করে ইতি । 
বশতবদস্য 


শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ-ভট্টীচার্যযস্য 


প্রস্তাব 


উপক্রমণিক! 
বালীফির রামায়ণ 7 
প্রণয়ণে অভিলাষ! | 
রামাঁষণ সক্করান্ত ) 
সমুদাষ প্রস্ত।7বব ] 
সঙ্কলন। 
রামাযণেব প্রণয়ণ 
অযোধার বর্ণ না 


রজ। দশরথেব ণ 
গুণ বর্ণন | 


পুত্রেষ্ঠি ঘজ্জের 
পরামর্শ | | 
সুমন্্রেরর অম৫- 

কুমায় কথিত বিষষ 
বর্ণন ! 
ফ্কযাশৃঙগকে অঙ্গরাজ্যে 
আনযন করিবার ণ 
কে$শল অৰণ | 


আদিকাণ্ডের 
নির্ঘপ্ট । 


তধণাম 
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প্রন্ত।ব। অধ্যায়। 
দশরথের বোষধপাদ রাজ্যে 


পামন ও খযাশজাক আযা- ) ৯১ 
ধ্যায় আনয়ন | 

যজ্ঞার্থ তাহাকে বরণ | *** ০১১১, ১২ 
যজ্ঞের আযোজন | ১১০ ১৩ 
যজ্বারস্ত | ১১ 25555 8 


দেবগাণের রাবণ বধের মন্ত্রণ। [ ৮ ১৪৫ 
গাযসোত্পন্তি ৪ । 
কেঠশলাদিব শর্জ 

বিবরণ [ ) 


বানবোৌৎপত্তি | ১১১১59৭55০০ 


রামাদির জন্ম বত্তান্ত । 
নামকরণ গুণ বণন ও 
বিশ্বামিত্রে আগমন | ] 
বিশ্বামিত্রের সহিত দশ-। 
বথের কথোপকথন । ) 
বিশ্বীমিত্র রামকে 

প্রার্থনা করায় দশ-১ 2 7 ১০ 
রাখের বিলাপ । 

বিশ্বীমিত্র কর্তৃক দশরথকে! 

আশ্বাস প্রদান | 95 
বিশ্বীমিত্রের সহিত রাম 

ও লক্ষণের গমন এবং 

ভাহাঁর নিকট হইতে ১১ ২২ 
বল ও অতিবল নামে 

দুই বিদ্যা গ্রহণ | 


১৮, 


১৯ 


ত১১০৮০হ5 


প্রস্তাব অধ্যায ৃষ্ঠ। 


মন ভন্য বতীস্ত কখন । ... ২৩ হত 2 ১০৯ 
মলদ ও কীৰষ নামক 7 


ভারী রের বি । ২৪ 25 ২০ ১৬৩ 
তাঁড়কা বতান্ত বণন ... ... ২৫১০5551১৩৭ 
তাঁড়কা বধ ২৪ রি ইউ. ১৪৪, 55৮88 ১২০ 
রামের দিবস লাভ! টু হার. 28525 , 28242 ১২৫ 
বলিরাজার রতীন্ত কথন | ১ ১ ২৮ ত ০৯ তত ১৭ 
ভগবানেব বামনকবপে | ব্হারোরাররারাত তন 
জন্ম গ্রহণ | ! 

ভগীবখের গঙ্গা! অ ন। ০১:৪৩ 2722485 ১৮৪ 
যন ও তৎকর্তক পিতৃ- 

গণের উদ্ধাব | 

ভগগীবথকে ব্রক্মার 

ববদাৰ । 2 222. কও ০০৪১৪ ১৮৯ 
অমুদ্রমন্থন সহঃ ৪৩৬ ৪8৪: 2858 ১৯৩ 
দিতির তপস্য। ও ৃ দ রহ 
পুত্রোৎপত্তি | 

হআহল্য। বুতান্ নি 2৯8 2৩5তত তত ২5৫. 
বাম ও লক্ষমণেব। 

মিথিলায় গমন 1) হর তসাকনে ৫০ :* 22 2০৩৪ নর ৯১৪ 
বিশ্বাামত্রের প্রভীব কীর্তন । 8, 55546৯7 844 ২১৭ 
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৪৪৫০৪৪৪০৪ 


৪৪৩৫০০৪৪৩ 


রামায়ণ। 


আদিকাণ্ড | 





প্রথম অধ্যায়? 


1একদ! কবিকুল-চুড়ামণি পরমতপস্বী মহর্ষি বাল্মীকি 
বর্যাৎরুইউ-বস্ত-নির্দেশার্থ রুতসঙ্কপ্প হইয়া তপো- 
পরত ও স্বাধ্যায়-সম্পন্ন দেবর্ধি নারদকে সম্বোধন পূর্বক 
য়বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন ! সম্প্রতি 
ইঁ পৃথিবী-মগ্ডলে যিনি সর্বদা স্বধর্ম-পরায়ণ, সত্যবাদী, 
বান্‌, জ্ঞানবান্‌, বিদ্বান, বিনীত ও নীভিপরায়ণ । 
ন নিরন্তর সর্বভূতের হছিতসাঁধনে নিরত রহিয়াছেন। 

এধ্যান্্বলে যিনি বলবান্দিগকেও অবলীলা ক্রমে অভি- 

( -বিয়। থাকেন । গ্রজারগ্রীনাদি লৌকিক ব্যবহারে 
এমুন স্ুচতুর ও সচ্চরিত্র॥ যাহার অন্তঃকরণ ও কাঁমাদি 
শঞ্রম্তরিক শত্রসমুদায় সর্বদা বশীরুত রহিয়াছে 1 রণ- 
সেল ধাহার-কোপানল উদ্দীপ্ত দেখিলে দেবতারাও 
নৃষ্ুত হইয়। পলায়ন করেন। এইরূপ দৈবগুণ-সম্পন্ন 
কন,ব্যক্তি আপনার রূপলাবণ্যে এই সসাগর। বস্জমতীকে 
টেশাভিত করিয়। বিরাঁজিত রহিয়'ছেন ; তাহা আপনি 
বিশেষ অবগত আছেন, যেহেতু, আপনি ত্রিলোক- 









চি রামায়ণ । 


দশী, তপোঁবলে ত্রিলোকের যাবদীয় পদার্থ আগ 
করস্থিতের ন্যায় প্রতিভাত রহিয়াছে? মহর্ষে! এ 
উহ? সবিশেষ করিয়! কীর্তন করুন; আমার 
একান্ত অভিলাষ হইয়াছে 

অনন্তর, সেই ত্রিলোকদর্শী নারদ বাল্ীকির এই. 
বাক্য শুনিষ। সহর্ষ চিন্তে তীহাকে কহিলেন ; মুণিঝ 
তুমি যে সকল গুণের কথা! উল্লেখ করিলে, তৎসম! 
দেবভারও ছুর্লভ, বিশেষতঃ সাষান্য মনুষ্য ত বে 
রূপেই স্থলভ নহে । যাহ। হউক, তোমার অনুরূপ প্র 
আমি সাতিশয় প্রীত হইলাম । এক্ষণে স্মরণ করি! 
ততদৃগুণ-সম্পন্ন মন্ুষোর কথা কীর্তন করিতেছি, শ্র 
কর। 

ইক্ষাকু-বৎশীয় ভ্রিলোক-বিখ্যাত রাম নামে প্রহ 
প্রতাপ এক নরপতি আছেন। তিনি নাতিহ্ন্ব ও না! 
দীর্ঘ । তাহার স্কন্ধদ্বয় উন্নত ও অতীব মাং ংসল; বা 
দ্বয় আজানুলন্বিত ; শ্রীবাদেশ শোর ন্যায় রেখা) 
শোভিত; বর্ণ শ্যামল ; বক্ষঃস্থল অতিবিশাল ; লোচঃ 
যুগল আকর্ণ-চুন্বিত ; ললাট ও মস্তকের গঠন অতি* 
স্থন্দর 1 তাহার অপরাপর অক্ষ প্রত্যক্গ সমুদয় প্রমাণ 
নুন্ূপ ও সমভাগে বিভাক্ত ॥ তিনি অতিশয় বুদ্ধিমা, 
জ্ঞানবান্, বিনীত ও নীতি-পরায়ণ ॥ ত্তাহার চি 
বিপদে বা সম্পদে কখন বিচলিত হয় না ভীহার চর্থি 
সাধুনভা-সৎক্লৃত ও পরমপবিত্র। দেই দর্বসুলঙ্গ 


আদিকাণ্ড। ৩ 


পন্ন সর্ধাঙ্গসুন্দর বিচক্ষণ রাম সম্নাধিবলে আন্তরিক 

"্কসযুদাঁয় বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি অতি 

জন্বী ও যশম্বী। তিনি জীবলোকের প্রতিপালক 
। এব বর্ণশ্রমধর্ম ও স্বধর্মের পরিরক্ষক ) তিনি দাসের 
'শ্যায় গুরুজনেব সেবা ও পিতার ন্যায় দীনজনের প্রতি" 
টে করেন) তিনি বেদবেদা্জ প্রভৃতি সদায় 
(শান্তর পারদর্শী ও ধনুর্বিদ্যা-বিশারদ | তিনি ধৈর্য্য, 
বর্ষা, গাস্তীধ্য ও প্রতিভা-সম্পন্্ । সেই স্পত্ডিত শাস্ত- 
হাভাব রাম কি শক্ত কি মিত্র সকলের প্রতিই প্রীতি 
প্রকাশ করিয়! থাকেন? তিনি সাধুদিগের অগ্রগণ্য, 
সদাশয় ও সুধীর । নদী সকলে যেমন মহাসাগরকে 
সেব! করে, সেইরূপ সাধুগণ প্রশাস্তচিতে তাহার সেবা! 
করিয়। খাকেন। তিনি শন্তমিত্রের প্রতি সমদশী ও 
প্রিয়দর্শন 1 সেই কৌশল্যানন্দবর্ধন শ্রীরাম গাস্তীধ্য 
সমুদ্রের ন্যায় ধৈর্যে হিমাচলের ন্যায়, বলবীর্ষো বিষ্ণুর 
ম্যায় সৌন্দধ্ে চজ্ের ন্যায়, ক্রোধে কালাগ্নির ন্যায়, 
ক্ষমা পৃথিবীর ন্যায়,বদীনাতায় কুবেরের ন্যায় । ভাঙার 
সত্যনিষ্ঠ। দেখিলে বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ ধর্মই মুর্তিমাম্‌ 
হুইয়! ভূভলে অবভীর্ণ হইয়াছেন ! সেই মহাত্। রাঁষ 
রাজা দশরথের সর্বজেক্ট ও গুণ-জোয্ঠ পুত্র । মহীপাল 
দশরথ আপনার বার্ধাক্যদশ। সন্দর্শন করিয়। সেই সর্ব- 
গুধাকর অমোখপরাক্রম ও প্রজারঞ্জন আত্বুজ রাঁমকে 
শ্রীত মনে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে অবিলাী 


৪ রামায়ণ ॥ 


হইয়! নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী আহরণার্থ অভিপ্রায় 
করিয়াছিলেন । 

অনন্তর তাঁহার ভার্ষ্যা কৈকেয়ী রামের অভিষেকার্থ 
সম দ্রবাজীত আন্বত হইতেছে দেখিয়া, পুর্ব অজীকার 
অনুসারে তাঁহার নিকট রামের বনবাস ও আত্মজ 
ভরতের রাজ্যাভিষেক এই দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন । 
সত্যগ্রতিজ্ঞ রাজ দশ্শরথ পৃর্ধবে কৈকেয়ীর নিকট সত্য- 
পাশে বদ্ধ ছিলেন; সুতরাং তীহার প্রার্থনানুসাছে, 
সেই সর্বগুণাকর প্রিয় পুভ্র রামকে বনবাপী করিলেন । 
মহাবীর রামও পিতৃসত্য-পালন ও কৈকেয়ীর হিত- 
সাধনের নিমিভ্ত পিতার আদেশানুসারে মহারণ্যে 
প্রস্থান করিলেন ৷ ভ্রাতৃবৎুসল স্ুমিত্রা-নন্দন লক্ষমণ 
রামের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন % তিনি তাহাকে বন- 
গমনে প্রবৃভ দেখিয়া সৌভ্রাত্র-প্রদর্শন পূর্বক ন্মেহতরে 
তাহার অনুগমন করিলেন। তখন একান্ত পতি গ্রাণ! 
সাক্ষাৎ ভগবাঁনের মোহিনী মুর্তির ন্যায় মনোহারিণী 
রমণীকুলের শিরোমণি জন্কনন্দিনী জানকীও, রোহিণী 
যেমন চন্দ্রের অন্থগমন করেন, সেইরূপ তাহার অস্গু- 
নরণ করিলেন। তৎকালে পুরবাসিগণ ও রাজ! দশশ- 
রখ সকলেই শোকে একান্ত অধীর হইয়া! কিয়দ্দ,বু রামের 
অনুগমন করিয়াছিলেন । 

অনস্তর, ধর্মমপরায়ণ রাঁম, নিষাঁদপতি প্রিয় জুঙহ্দৎ 
গুহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়। জাহ্বী-তীরস্থিত শৃক্বের 


আদিকাণ্ড! ৫ 


পুরে নারধি হমন্ত্রকে বিদ্বায় করিলেন এবং সীতা ও লক্ষ 
ণের সহিত তথা হইতে বনান্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক অগীধ- 
সলিল! গভীরনদী সধুদ্রায় পার হইয় মহর্ষি ভরদ্বাজের 
আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং ভরদ্বাজের আদেশক্রমে 
তাহার! চিত্রকুট পর্বতে প্রবেশপূর্বক একটা সুরম্য 
পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়। দেব ও গন্ধর্কের ন্যাঁয় শ্বেচ্ছা- 
বিহ্বার করত তথায় পরম স্থে বাস করিতে লাখিলেন। 

এ দিকে, রাম বনগামী হইলে, রাজ দশরথ পুক্র- 
শোকে একান্ত অধীর হইয়া তনয়ের প্রতি বহুবিধ বিলাপ 
ও পরিতাপ করিতে করিতে প্রণ পরিত্যাগ করিলেন 
তাহার দেহান্তে বশিষ্ঠ প্রভৃতি আধ্যগণ মহাঁবল 
'ভরতকে রাজ্যভার-বহনে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু, 
ভ্রাতৃবৎমল ভরত কোন রূপে তাহাদের বাক্যে সম্মত 
হইলেন ন।) প্রত্যুত ভ্রাতার উদ্দেশে সেই মহারণ্যেই 
যাত্রা করিলেন এবং সেই বিনীতন্বভাব সত্যপরাক্রম 
মহাত্ম। রামের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীত ভাবে 
ও কাতর বচনে তাহাকে কহিলেন, আধ্্য ! সর্বগুণাকর 
জ্যেষ্ঠ বর্তমানে কনিষ্ঠ কখনই রাঁজ্যভারগ্রহণের যোগ্য 
নছে। ধর্্মতঃ ও শান্জুতঃ আপনিই রাজ।, আপনি প্রতি- 
নিবৃত্ত হ্ইয়া পিতৃপরম্পরাগত রাজ্যভাঁর গ্রহণ করুন € 
ভরত একান্ত দীন বচনে এইরূপ প্রার্থন! করিলে উদার- 
স্বভাব বাম পিতার নিয়োগরক্ষার্থ তাহাতে সম্মত 
হইলেন না। 


৬ রামায়ণ ! 


অনস্তর, রাম ভরতেব নির্বন্ধীতিশয় জানিয়! 
রাজ্যপালনার্ধ আপনার পাদুকাযুগল ন্যাসত্বৰপ দান 
করিয়! তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তখন ভরত 
আপনার ধ্রার্থন৷ সিদ্ধি বিষয়ে নিরাশ হইয়! দীর্ঘ নিঃ- 
শ্বান পরিত্যাগপুর্বক বারংবার রামের চরণে প্রণিপাঁত 
করিতে লাগিলেন; পরে, অতিকষ্টে অপেক্ষারুত 
শোক সংবরণপুর্বক নন্নিগ্রামে উপস্থিত হইয়। রামের 
প্রত্যাগযন-প্রতীক্ষায় রাঁজ্য পালন করিতে লাগিলেন ! 
এ দিকে; ভরত গ্রতিনিরৃভ হইলে সত্য প্রতিজ্ঞ ও জিতে, 
ক্দ্রিয় রামও পুরবাঁসিথণের প্ুনরাগরমন আশঙ্কা! করিয়া 
তথ হইতে পাবধানে দণ্ডকারণ্য প্রস্থান করিলেন। 

অনন্তর, রাজীবলোচন রাম, দেই মহারণ্যে প্রবেশ- 
পূর্বক তত্রত্য বিরাথ-নামক রাক্ষষের প্রাণ সংহার 
করিয়া শরভক্গ, সুতীন্ষু, অগস্ত্য ও অগস্য-ভাতার 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় তিনি অগণস্ত্য-মুনির 
উপদেশে ইন্দ্র-শরামন, অক্ষয় শর, তণীর ও খড় গ্রইণ 
করিয়া সাঁতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন। 

রাম ঘৎ্কালে বানপ্রস্থাদিগের সহিত এ বনে অব- 
স্থান করেন, মেই সময়ে তত্রত্য খষিগণ তাপোবিস্বকারী 
ব্রাক্ষনদ্িগের বিনাশার্থ তাহার নিকট উপস্থিত হইগ়া- 
ছিলেন 1 রাষ, দণ্ডকাবণ্যবাঁসী অগ্নিকপ্প সেই সকল 
খধিগণের প্রার্থনায় সম্মত হইয়। রণক্ষেত্রে রাক্ষলকুল 
সমুলে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞ! করিলেন ! 


আদিকাও ! ণ 


অনন্তর, একদ1 তিনি জনস্থান-নিবাঁদিনী মায়াবিনী 
শূর্পণ্থ। রাঁক্ষপীর নাসিকা কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন ! 
তৎপরে সেই শৃর্পথার উত্তেজনায় তত্রত্য রাক্ষসেরা! 
সংগ্রামার্থ সজ্জীভূত হইলে,রাঁম একাকী ত্রিশিরা, খব 
ও দুষণকে অন্ুচরবর্খের সহিত মেই সংগ্রামে বিনাশ 
করিলেন» অনন্তব ত্রমে জনস্থাননিবাঁসী চতুর্দশসহত্র 
রাক্ষন তাহার শক্রসংহারক হস্তে নিথন প্রাপ্ত হয়। 

অনন্তর, রাক্ষপরাঁজ রাবণ শূর্পণখামুখে এই সমস্ত 
জ্ঞাতিবধ-বৃতান্ত শ্রবণে ক্রোধে একান্ত অধীর, হইয়! 
মারীচনীমক রাক্ষসের নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করিল । 
মারীচ তাহাকে এইরূপ বিষম সাহসের কাধ্যে উদ্যত 
দেখিয়। বার বার নিবারণ করিয়। কহিল, রাবণ ! রাম 
অতি বলবান্‌ং তাহার সহিত বিরোধ করা কোন রূপেই 
সঙ্গত নহে। কিন্তু রাবণ, কাল-প্রেরিত হইয়া হিতবাক্যে 
অনাদর প্রদর্শনপুর্ববক তাহার সহিত রামের আশ্রমে 
থমন করিল এব ৫মই মায়াবী মারাচের মায়ায় রাম 
ও লক্মণকে বিমোহিত ও স্বরে অপসারিত করিয়। 
জনক-নন্দিনী জানকীরে হরণ ও পথিমধ্যে গৃররাজ জটা- 
যুর প্রাণ সহার করিয়া লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। 

এদিকে রাম, গ্রাণাধিক! সীতারে অপহৃত ও পক্ষি- 
রাজ জটায়ুকে নিহত দেখিয়া শোকাঁকুলিত চিতে ও 
। বিষধ বদনে নানাবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে 
লাগিলেন । অনন্তর, জটায়ুর অগ্নিসংক্কার করিয়া শোক- 


৮ রামায়ণ! 


সন্তপ্ত হৃদয়ে ও গলদশ্রুঃ লোঁচনে বনে বনে সীতার অন্বে- 
ষণ করিতেছেন, এমত সময়ে, ঘোরদর্শন বিকটাঁকাত্র 
কবন্ধ নামক এক রাক্ষন তীহ'র নেত্রগোচর হইল | তৎ- 
পর মহাবান্ছু রাম সেই কবন্ধের প্রাণ সংহার করিয়া, 
চিতানলে তাহার মৃতদেহ দগ্ধ করিলে, সে ততক্ষণাঁৎ 
দিব্য গন্ধর্বরূপ লাভ করিয়া স্বর্রোহণ করিল এবং স্বর্ণা" 
রোহণমময়ে রামকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রাম! 
এক্ণে আপনি ধর্মশীলা তাপসী শবরী-সন্ত্রিধানে গমন 
করুন | রাম তাহার বাক্যানুলারে দেই শবরী সমীপে 
গমন করিলেন এবং তথায় শবরী কর্তৃক বিবিধ উপ- 
চাঁরে অর্চিত হইয়া পরিশেষে পম্পীতীরে মহাবীর হন্গু- 
মানের সহিত মিলিত হইলেন । 

অনন্তর রাম, হনুমানের বাক্যে স্তৃত্রীব-সনিধানে 
সমাগত হইয়া তাহার নিটক আদ্যোপান্ত আত্মবৃত্বা স্ত, 
বিশেষতঃ সীতার দুরবস্থার কথা সবিশেষ করিয়! কহি- 
লেন 1 তখন সুগ্রীব রামের মুখে এই সকল ছূঃখের 
কথ। শুনিয়া অগ্নি-সমক্ষে ভাহার সহিত সখাভাঁৰ করি- 
লেন । পরে রাম, কপিরাঁজ বালীর সহিত তাহার বৈর- 
ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, জুগ্রীব ধ্ষি্ বদনে 
বান্ধবের নিকট সমস্ত বলিতে লাগিলেন | রাম স্বৃহ্ৃদের 
ছুর্গতি দেখিয়া “আমি অবশ্যই বালীর প্রাণ সংহার 
করিব” বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন; পরে সুগ্রীৰ 
রামের নিকট বালীর বলবিক্রমের পরিচয় প্রদান করিয়া, 


আদিকাণ্ড! ৪ 


প্রা বলবীর্দে বাঁলীর তুল্য হইবেন কি না” এই শঙ্কায় 
নিতান্ত সন্দিহান হইলেন এবহ বঁলীর বলবীর্ষেয 
রামের বিশ্ব উৎপাদনের নিমিত্ত বলিলেন, রাম £ 
এ দেখ, তাহার বিক্রমের প্রমাণস্বরূপ পর্বত-সম্িভ 
দৈত্য ডুন্দুভির শবীর পতিত রহিয়াছে 1 পূর্বে বানর- 
রাজ বালী এই ভীষণ দৈত্যকে বিনাশ করিব! তাঁভাৰ 
দেহট! এদুরে নিক্ষেপ করিয়!ছিলেন । ভখন মহাবাহু 
রাম, সেই দৈত্য দুন্দুতির অস্থি দেখিয়া! ঈবৎ হাদ্য 
করিতে করিছে পাঁদাঙ্ষ্ঠ দ্বারা দশযে'জন অন্তরে 'ৎ- 
সমুদাঁয় ফেলিয়।দিলেন, এবং একমাত্র শবে সপ্ততাঁল, 
পর্বত ও রনাতল ভেদ করিয়া স্ুৃগ্রীবেব মনে নিশ্বাস 
উৎ্পাঁদন করিধ! দিলেন । অনন্তর কপিবব স্বগ্রীব রামের 
এইক্ূ্‌প অপরূপ কার্যকলাপ স্বচক্ষে প্রন্যক্ষ করিয়। 
বিশ্বস্ত মনে ও পরযাঁনন্দে তীাহাব সহিত কি্কিন্ধায় গমন 
করিলেন । 

সুগ্রীব কিস্িম্ধার় উপস্থিত হইগা ঘোঁরতর সিংছ- 
নাদ করিতে আবন্ত করিলেন । তৎপর মহাঁবল বালী 
সেই ভীবণ দিংভনাদ গুনিয়! সংগ্রামার্থ নির্গত ও স্গ্রী- 
বের নিকট মমাঁগত হইলে, রা সুখ্রীবের আগ্রহে এক- 
মাত্র শরে সমরে বালীর প্রাণ সংহার ও সুগ্রীবকে সেই 
বাঁজ্যে অভিবিক্ত কবিলেম । 

অনন্তর, কপিবাজ লুত্রীব সমস্ত বাঁনরগণাকে আহ্বান 


করিয়া সীতার অস্বেষণার্থ চতুর্দিকে পাঠাইয়। দ্রিলেল 
২ 


১০ রামায়ণ । 


তন্মধ্যে মহাবীর হুনুমান্‌ পক্ষিরাজ সম্পাতির বাঁকে 
শতযোজন-বিস্তৃত লবণসমুদ্র পার হইয়া বাবণ-পালি ত- 
লঙ্কাপুরী প্রবেশপুর্বক অশোকবনে ধ্যানপরায়ণ! 
একান্তপতিপ্রাণা জানকীরে দেখিতে পাইলেন এবং 
তাঁহার নিকট আ্রীরামের সুশ্রীব-নহ সখ)ভাবাদি সমস্ত 
বৃত্তান্ত বর্ণন ও বিশ্বীসার্থ অভিজ্ঞান-ম্বরূপ অঙ্গুরীয় 
প্রদর্শন করিলেন ॥ পরিশেধে তিনি নাঁনাপ্রকীর সন্তভে।ব- 
বাক্যে সীভাঁরে আশ্বাঁসিত করিয়! এ বনের তোরণ ও 
বন একেবারে চু করিয়া ফেলিলেন। 

পবননন্দন সেই লঙ্কাঁপুরে পিঙ্গলনেত্র প্রভৃতি পাঁচ 
জন ঘেনাপতি, জদন্বুমল্য প্রভৃতি সাত জন মান্ত্-তনয় 
এবং মহাবীর রাঁবণ-কুমাঁর অক্ষের প্রাণসংহার করিয়া 
পরে ইন্দ্রজিতের ব্রদ্ষাস্ত্রে নিবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি 
লোঁকপিভামহ ব্রহ্মার বরে সেই অস্ত্র হইতে আপনাকে 
অনায়াসে মুক্ত করিবেন জানিয়া যে দকল রাক্ষন 
তাহাকে ব্রহ্গান্ত্রে সংযত করিয়! লইয়া! যাইতেছিল, 
রাবণকে নেত্রগোচর করিবার অভিলাষে তাহাদিগের 
প্রতি তৎকাঁলে কোন হিৎসাঁচরণ করেন নাই । পরে 
সেই মহাবীর হনুমান অশোকবন ব্যতীত মস্ত লঙ্ক্- 
পুরী দগ্ধ করিয়া পরম আহ্ক্নাদে পুনরায় রামের নিকট 
গ্রতিনিবৃত্ত হইলেন | 

অনস্তর ঘেই অপাান্য-বলবুদ্ধি-সম্পন্ন মহাবীর 
মারুত্নম্দন রামের নিকট উপস্থিত হুইয়া ভাহণকে 
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সপ্ত বার প্রদক্ষিণ করিয়া কছিলেন, প্রভে!। আমি 
যথার্থই জানকীরে দেখিয়া আঁসিলাম। তখন রাম 
হনুমানের মুখে সীতাব উদ্দেশ পাইয়া অীতমনে সুশ্রী- 
বের সহিত সমুদ্রতীরে গমনপুর্বক রবি-কিরণের ন্যাঁঘ 
থখরতর শত শত শরজালে সমুদ্রকে বিক্ষোভিত করিতে 
লাগিলেন? সমুদছ্ধ রামশবে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া 
স্বয়ং তীহাঁর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আপনার 
বন্ধানে অনুমতি করিলেন । তখন রাম সমুদ্রের বাক্যানু- 
সাঁরে নলের সহায়তার সেতু বাঁধিরা লইলেন এবং সেই 
সেতু দ্বারা লক্কাপুরী প্রবেশ করির। সৎগ্রামস্থলে রাঁক্ষ- 
রাজ রাবণের প্রাণ সংহারপুর্বক রাঁক্ষসেন্্র বিভীবএকে 
তদীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ 
তাঁহার এইৰপ সুমহহ কার্য নিরীক্ষণ করিয়। সাতিশয় 
বিস্ময় সহকারে তাহাকে ভুরি ভূরি প্রশংসা করিচভ, 
লাখিলেন। 

বাম, রাবণের প্রাণসংহার করিয়া! সীতার উদ্ধার 
করিলেন বটে? কিন্তু অনেক দিন রাঁক্ষন গৃহে অবস্থান- 
নিবন্ধন লোকাপবাদভয়ে অতিশয় ভীত ও লজ্জিত 
ছুইয়। ততকাঁলে তাহাকে খ্বহণ করিলেন না, প্রত্যুত 
সূর্ব-সমূক্ষে তীহার প্রতি অতিশয় কঠোর বাঁকা প্রয়োগ 
করিতে লশিলেন ; ভখন একান্তপতিগ্রাণ। জানকী 
তাঁহ! সহ্য করিতে না পারিয়! প্রজ্বলিত ছতাঁশনে 
প্রবিষ্ট হইলে, অগ্নি স্চকিত হইয়া রামকে কহিলেন, 
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রাম । জানকী একান্তপতিপ্রাণ] ও শুদ্ধচারিণী; আপনি 
নিঃসংশয় চিন্তে ইহাকে গ্রহণ করুন| রাম সেই অগ্নির 
বাকো সীতারে সাগ্বী ও নিষ্পাপ। বোধ করিয়া প্রীত 
নে নিঃমংশয়ে গ্রহণ করিলেন! অনন্তর রামের 
টা আত্যাশ্চর্যয কাধ্য দেখিষা দেবগণ ও ধষিগণ 
সকলেই তীভার প্রতি ভূরি ভূরি ধন/বাদ করিতে লার্গি- 
লেন। ত্রিলোৌকের যাঁবদীয় লৌক তখন আহ্লাদে 
প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। রাম এইরূপে রাঁবণের পণ 
সংগার করিয। সীতার উদ্ধার ও বিভীষণকে রাজ্যে 
অভিষিক্ত করিয়। ক্লুতকাধ্য ও পিগাতজ্বর হইয়।ছিলেন। 
অনন্তর, রঘুবীর রাম অমবগণের বরে মমর-শায়ী 
শাখাশ্ছধ সকলকে পুনজর্ববিত করিয়া পুস্পক রথে 
আরোহণ কবত হ্ৃহৃদ্গীণ সমভিব)াহারে অযোধা ভিযুখে 
যাত্রা করিলেন এবং পথিমধ্যে ভরদ্বাজের আশ্রমে উপ- 
নীত হইয়া প্রথমে হন্ুমানকে ভরতের নিকট পাঠাইয়া 
দিলেন; পরে, সুশ্রীবপ্রভভূৃতি বন্ধুগণের সহিত পুষ্পক 
রথে আরোহণ করিয়া পুর্বরৃত্তান্ত লমুদার আন্দোলন 
করিতে করিতে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে 
রাম খায় ভ্র/তূগণের সহিত জটাভার পরিহাণার করিয়। 
সীতার অনুরূপ রূপ ধারণপুর্বক পুনর্ববার রাজ্য গ্রহণ 
করিয়াছেন 1 
হে তপোধন ! অযোধ্যাধিপতি রাম পিতার ন্যায় 
প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিতেছেন । ইহার রাঙ্ে 
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গ্রজাগণ সকলেই হু আধি-ব্যাঁধি-বিবজিতি ও 
স্থধার্মিক হইবে? দুর্ভিক্ষভষ একেবারে তিরোহিত 
হইয়। যাইবে? পিতাঁকে পত্রের মরণ দেখিয়। কখন শেক 
করিতে হইবে লা। নারী কলে সধবা ও পতিত্রত! 
থাঁকিবে ৷ এই রাজ্যে অগ্নিভয়, কি বাযুভয়, কি চের- 
ভয়, সমস্তই তিরো হত হয়| যাইবে । কেহ জলমধ্যে 
নিমগ্ন হইয়া হ্ত্যু-গ্রাসে পতিত হইবে ন। 1 ক্ষুথ বা 
ভৃষ্ণায় কেহই বথিত হইবে না? নগর ও রাষ্ট্র সকল 
ধনধান্যে পরিপুর্ণ হইবে । গ্রজাঁগণ সত্যবুগের নাাঁয় 
সর্বদ| স্থখপন্তোষে দিনযাঁমিনী যাপন করিবে & সেই 
রঘুবীর রাম, ভুরিদক্ষিণ শত শত অশ্বমেধ যজেতের 
অনুষ্ঠান কবিয়! বিদ্বান ব্রাহ্মণদিথকে বিধানাঁনুসারে 
অবুত কোটি ধেন্ু এবৎ প্রভৃত ঘন দাঁনপুর্র্বক বহুমংখ্য 
রাজব্শ সংস্থাপন করিবেন । তিনি ব্রাহ্গণাদি চার 
বর্ণকে শ্ব স্বধন্শে নিয়োগ করিয়া রাখিবেন। এইবূাপে 
রাম একাঁদশ-সহত্্ বহসর বাঁজ্য করিয়া! পরিশেষে ব্রহ্ম 
লোকে গমন করিবেন । 

যিনি একান্ত মনে এই বেদতুল্য পরমপবিত্র প্রীরা- 
মের চরিত্র! পাঠ করিবেন, তিনি ইহলোকে সকল 
পাপ হইতে মুক্ত হইয়। পুত্র পৌত্র ও অনুচর বর্গের 
সহিত সুখসস্তোষে সময়াঁতিবাহিত করিবেন £ পরি- 
ণামে স্রলে।কে অবস্থানপুর্বক অমরগণ কতৃক সৎকত 
হইয়! সুখী হইবেন। অবিচলিত ভক্তিসহকাঁরে এই পুণ/- 
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জনক উপাখ্যান পাঠ করিলে ব্রাঙ্গণের বাঁকৃপটুতা, 
ক্ষত্রিয়ের রাজ্য, বণিকের বাণিজ্যে অর্থ ও শুদ্রের মহত্ব 
লাভ হইবে । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


বাক্যবিশীবদ বাল্বীকি নারদের মুখে রাঁমচনিত 
শ্রবণ করিষ! প্রীত মনে যথোচিত উপচগাকে তাহাকে 
পুজা! করিলেন | নারদ বাঁল্দীকি কর্তৃক যথাবিধানে 
অর্চিত হুইয়। ত্বাহাঁকে সম্ভাষণ ও তাঁহার অনুমতি 
গ্রহণপুর্বক দেবলোকে গমন করিলেন । 

অনন্তর, নারদ প্রস্থান করিলে, বাল্মীকি কিয়ৎ- 
কাঁল আশ্রমে অবস্থান করিয়। পরে ম্বানার্থ ভাগীবথীর 
অদুরে স্বচ্ছমলিল! তমস| নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন ॥ 
তিনি তথায় সমাগত হইয়া! তমস'র অবতরণ প্রদেশ 
বর্দমশুণ্য দেখিয়া পাশ্বশ্থিত শিষ্য ভরদ্বাজকে সম্বো- 
খনপূর্ব্বক কহিলেন, বস ! দেখ, এই নদীর অবতরণ 
স্থান কেমন রমণীয় ও কর্দমশুপ্য। সচ্চরিত্র মন্থুযোর 
চিত্রের ন্যায় ইহার জল কেমন নিম্মল ও স্বচ্ছ ৷. এক্ষণে 
তুমি কলম রাখিয়া আমাকে বল্কল দাও, আমি এই 
নিশ্মল সলিলে অবগাহন করিব। গুরু-সেবানুরাগী 
?শৈষ্য ভরদ্বাজ গুরুকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়! 
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অবিলম্বে ভাঁহাকে বল্কল শদান করিলেন । বাল্মীকিও 
শিষ্যহস্ত হইতে বছ্কল লইয়া সেই তমসা'র তীরবর্তী 
বিপিনের শোভ। সন্দর্শন করত ইতস্ততো| বিচরণ কবিয়। 
বেড়ীইতে লাখিলেন | 

সেই কাননের সমীপে এক ত্রৌঞ্চমিথুন মনোহর 
স্ববে সুস্থ শরীবে গান করত বিহার করিতেছিল & 
ইত্াবসরে অকাঁরণবৈরী পাপমতি এক নিষাদপতি 
আসিব] সহসা তন্মধ্যে ক্রৌঞ্চের গ্রাণ বিনাশ কবিল। 
তখন ক্ৌঞ্চী তাহাকে নিহত ও শোগিতাক্ত শরীরে 
ভূতলে বিলুষ্িত দেখিয়া “হাঘ! এই কামোম্মত্ত ও 
আঁয়ত পক্ষ প্রিয়মহচর ক্রৌঞ্চ বিরহে আমাকে এখন 
চির-বিরহিণী হইতে হইবে !”? এই বলিয়। উচ্চৈঃস্বরে 
রোদন করিতে লগিল। মহম। বাম্পবারি আসিয়! 
তাহার কণঠরোধ কবিয়া ফেলিল। লোচনযুগল হইতে 
দরদরিত বারিধারা পড়িতে লাগিল । বাল্নীকি চতুর্দিকে 
প্রকূতির শোভ+ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সহস। সম্তোগ- 
নিরত সেই বিহ্জ্গমকে নিযাদ কর্তৃক নিহত €দখিয়। 
একান্ত বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ক্রৌর্চীর করুণ 
স্বরে তদীয়* অন্তরের করুণবস যেন একবাঁরে উথ- 
লিয়াই ,উঠিল। তিনি, এই কাধ্য নিতান্ত অধর্মজনক 
বিলেচন। করিয়া শোকাঁকুলিত চিত্তে নিষাঁদের প্রতি 
দৃদ্চিপাত করিয়া কহিলেন, রে পাপাত্মন্‌ নিষাঁদ! 
তুই যে অকারণে ক্রৌঞ্চমিথুন হইতে কামষোহিত এই 
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ভ্রৌঁথের প্রাণ সংহাঁর করিয়ছিস, এজন্য চিরকাল 
কেথায়ও প্রশংস! পাঁইবি না 1 মহর্ষি নিষাদকে এইরূপ 
অভিসম্পাত করিয়া আঁম এই শকুনির শোকে আকুল 
হইয়া কি কহিলীম। যনে মনে এই বিষয়ের আন্দোলন 
কবিতে লাগিলেন । তিনি কিছুকাল এইরপ চিন্তা 
করিয়। পরিশেষে শিষ্য ভরদ্বাজকে সম্বোধন করিয়] 
কহিলেন, বহস ভরদ্বাজ! দেখ, আমার এই বাক্য 
চাঁর চরণে নিবদ্ধ, সমাক্ষরে গুথিত ও ততন্ত্রীলয়ে গান 
করিবাব উপযুক্ত হইয়াছে । অতএব ইহা যখন শোঁক- 
প্রভাবে আমার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইয়াছে, তখন ইহ! 
নিঃসংশয়ে শ্লোক রূপেই গ্রথিত হউক | তখন ভরদ্বাজ 
গুরুদেবের এইরূপ বাক্য শুনিয়। সন্তুষ্ট হৃদযে তাহাতে 
অনুমোদন করিলেন এবং বাল্ট্ীকিও তীহার প্রতি 
যথোচিত পীতি প্রকাশ করলেন। 

অন্তর, বাল্ত্রীকি সে ই তমসা-সলিলে বিধিপূর্ববক 
অবগাহন করিয়! এ শ্লোকোৎ্পত্তির বিষয় চিত্ত! করিতে 
করিতে আঁশ্রমীভিমুখে প্রস্থান করিলেন ৷ তদীয় শিষ্য 
ভরদ্বাজও জলপূর্ণ কলম পৃষ্ঠে লইয়। তীহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


২ শ্া্পীশি 














*শোৌকসন্তপ্ত বালীকির মুখ হইতে হঠাৎ “মধ নিষাদ 1 
এ্রতিষ্ঠাৎ ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ1 যু ক্রৌঞ্চমিথুনাঁদেকমবধীঃ 
কামমোহিতম্‌ 1 এই কবিতাটী নির্গত হইয়াছিল । পরে, শোক- 
প্রভাবে কথিত হইয়াছে বলিয়] উহার নাম ক্লোক হইল। 
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অনস্তর সেই মহর্ষি শিষ্য-সমভিব্যাহারে আশ্রমে 
প্রবেশ করিয়া আসনে উপবেশনপুর্বক নান। কথার 
উত্থাপন করত এক এক বার সেই শ্লোকের বিষয় চিস্ত। 
করিতেছেন, ইতাবনরে তান্তধামী ব্রহ্মা তাহার দর্শ- 
নার্থ স্বয়ং তথাষ উপস্থিত হইলেন । বাঁল্ট্রীকি তাহাকে 
দেখিরাঁমাত্র সহসা গাক্ো'থান করত বিস্মিত চিত্তে ও 
বিনীত ভাবে নিস্তন্ধ হইয়! কুতীঞ্জ'ল পুটে কিঘৎকাল 
দণ্ডায়মান রহিলেন | পরে তিনি পাদ্য, অর্থ, আসন 
ও বন্দন প্রভৃতি বিবিধ উপচারে তাহার অর্চনা 
করিলেন? ভগবান লোঁকপিসাঁমহ মহর্ষিকে অনাময়- 
প্রশ্ন পূর্বক স্বয়ং পবিত্র আসনে উপবেশন করিলেন এবহ 
তাহাকেও আসনপরি গ্রহ্থে আদেশ করিলেন 1 বাঁলমীকি 
ব্রহ্মার আদেশানুসারে আমনে উপবিষ্ট হইয়া দেই 
ক্রৌঞ্চ-বধ-সংক্রান্ত বিষয় চিন্তা করত মনে মনে 
কছিতে লাগিলেন, হায়! পাপাজ্মা নিবাদপত্তি সেই 
চাঁরুনিস্বন বিহক্মের প্রাণ সংহাঁর করিয়া ফি কুকার্ষেরই 
অনুষ্ঠান করিয়াছে! কি সর্বনাশের ব্যাপারই বিধান 
করিয়াছে ' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি পুনরায় 
সেই শকুনির শোকে একান্ত অধীর হইয়। মনে মনে 
দেই গ্লৌকগীই বারংবার পাঠ করিতে লাশিলেন। 

তখন অন্তর্ধামী ভগবানু ব্রদ্ষ! তাহার মনোগত 
ভাব অবগত হইয়া সহাস্য আস্যে তাহাকে সম্বোধন 
করিয়া! কহিলেন, তপোঁধন!? তৌমার মুখ হইতে খাঁহা 


ত 
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নির্খত হইয়াছে, উহ্ন৷ শ্লোক বলিয়াই প্রথিত হুইবে, 
সন্দেহ নাই। মুনিবর! আমার সম্কপ্প-প্রাবেই 
তোমার ক হইতে এ বাক্য নিঃস্যত হইয়াছে? অত- 
এব এক্ষণে তুমি, নারদের মুখে যাহা শুনিয়াছ, তদ্দ" 
নুসারে সেইধর্শীল লোকাভিরাম শ্রীরামের তথা লক্ষণ, 
জানকী ও রাক্ষপদিগের বিদিত বাঁ অবিদিত সমস্ত 
বৃত্তান্ত বিশেষ কিয়া বর্ন কর? নারদ যাঁহা বলেন 
নাই, কার্ধ্যকালে তাহাও তোমার স্ফুর্তি পাইবে, আর 
এই কাব্যের কোন অংশই নিরর্থক হুইবে না, আমার 
বাক্যে ইহার সর্বাজই মনোহর হইবে । অতএব তুমি 
অবহিত চিত্তে এই রমণীয় রামচরিত মলৌোক-নিবদ্ধ করিয়। 
রচন] কর। ধরাঁতলে যাবহু কাল গিরি নদী সমুদায় 
অবস্থিত রহিবে, তাবহু ত্বত্ক্ত এই বাঁমচরিত প্রত 
রিত থাকিবে এব তত দিন তোমার কীর্তি অধঃ ও 
উর্ধ লোকে স্থায়ী হইবে 1 ব্রহ্ম বাল্টীকির প্রতি এই- 
কূপ উপদেশ করিয়া! তথ1 হইতে অন্তর্থিত হইলেন । 

অনন্তর, বালীকি শিষ্যগণের সহিত এই ব্যাপার 
দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ভীহাঁর শিষ্যগণ 
সকলেই বারংবার এ শ্লোকটী গাঁন করিয়া বিস্মিত 
চিন্তে ও প্রীত মনে পরম্পর বলিতে লাখিলেন, গুরু- 
দেব, সমাক্ষর ও পাঁদ-চতুষ্টয়-সম্পন্ন যে পদাবলী গ্রান 
করিয়াছিলেন, শোক প্রভাবে উচ্চারিত হওয়ায় তাহা! 
শ্লোক বলিয়াই প্রথিত হইয়াছে । এক্ষণে মেই শহাত্ব! 
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শ্লৌকনিবদ্ধ করিয়া সমগ্র রামচরিত রচলা1 করিতে 
সন্কষ্ণ করিয়াছেন। 

- উদারদর্শন মহর্ষি বাঁল্মীকি গভীরার্ধবুক্ত মনোহর 
অমঙ্থ্য শ্লেক দ্বার! দশরথতনয় শ্রীরামের বমণীয চরিত 
রচন। করিয়াছেন? শ্োতৃশণ। তোমর। এক্ষণে সমাস- 
ভূয়িষ্ঠ, সন্ধিযুক্ত, প্রক্কতি-গ্রত্যয়যোগ-সম্পন্ন, দোষ- 
রহিত প্রদাদ-গুণোপেত ও লুমধুর-শ্লোক-সমুহে সঙ 
লিত বাল্ীকি-প্রণীতত রামচরিত এবং রীবণৃব্ধ বণ 
ফর। 


তৃতীয় অধ্ায়। 


মহর্ষি বাল্দীকি, দেবধি নারদের নিকট ধর্ম, অর্থ, 
কাঁধ, ত্রিবর্গের সাধক ও হিতজনক সমগ্র রামচরিত 
অবণ করিঘ। পুনরায় সেই শ্রীরামের রমণীয় ইতিবৃত্ত 
প্রক্কতরূপ অবগত হইবার অভিলীষী হইলেন । তিনি 
পূর্বাভিযুখে কুশাসনে উপবেশন করিয়া বিধানানুসারে 
আঁচমনপুর্ব্বকু অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া সম|ধিবলে ৫সেই সমুদাঁয় 
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । তখন, রাম, লঙ্গমণ, সীতা, 
দরঙ্গারথ, 'কৌশল্যাদি তথা অমাঁত্যগণ এবং ইহাদির্৫ধের 
ক্রিয়াকলাপ, হাস্য, পরিহাস ও কথ বার্তা সমস্তই যেন 
যোখবলে তাহার প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। সত্যসন্ধ 
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রাম লক্ষণ ও সীতার সহিত বনে বনে বিচরণ করত 
যে দকল দুর্ঘতি ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা এব ত্বীহী-. 
দের অন্যান্য বৃত্বাস্ত সমুদয় তিনি করস্থিত আমলক 
ফলের ন্যায় দেখিতে পাইলেন ! 

অনন্তর, মছামুণন সেই মহর্ষি লোকাভিরাঁম রামের 
সমস্ত ইতিবৃত্ত মমধিবলে সন্দর্শন করিয়া ধর্ম অর্থ কাম 
এই ভ্রিবর্থ-সাঁধক সমুদ্রের ন্যায় বহু রত্বের আকর 
সুললিত রাঁমচরিত রচন। করিতে লাগিলেন 1 এই গ্রন্থে 
গ্রীরামের জন্ম, তাহার অলৌকিক বল, ক্ষম।, লোঁকান্ু- 
রাগ্রিতা, সত্যশীলতা, প্রিরতা, সৌম্যত এবং মহর্ষি 
বিশ্বামিত্রের আগমনকালে সভীমধ্যে তথ। গমনকালে 
পথিমধ্যে পরস্পরের যে নকল অত্যাশ্চর্যয কথোপকথন 
হইয়াছিল, তৎ্সযুদাঁয় বর্ণিত হইয়াছে । তৎপর ধনু- 
ভর্দ, জানকী ও উত্মিল। প্রভৃতির বিবাহ, পরশুরাম 
ও রামের 1ববাদ, রামচন্দ্রের গুণ-ব্যাধ্য। ও রাজ্যাভি- 
যেক, কৈকেয়ীর ছু ভাব, তত্রুত রাজ্যাভিষেক-ব্যাখাত, 
রামের বনবাস, রাজ। দশরথের শোক, বিলাপ ও পর- 
লোকগ্রাপ্ডি, প্রজাগণের বিষাদ ও অয়োধ্যায় প্রত্যা- 
গমন, নিষাদপত্তি গুহের সংবাদ, স্ুমন্ত্রের,প্রত্যাগমন, 
গজা-সন্তরণ, ভরদ্বাজ-দর্শন ও তাহার অনুমতি ক্রমে 
রামের চিত্রকুট পর্বতে গমন ও..তথায় পর্ণশালা 
নির্মাণ এবং অবস্থান, ভরতের আগমন এবং তত্রূত 
রামের প্রসাদন, রাষের পিতৃতর্পণ, পাদুকার অভিষেক, 


আদিকাণ্ড! ২১ 


ভরতের নন্দিগ্রামে বাস, রামের দওকীরণ্যে গমন, 
বিরাধ-বধ, শরভ-দর্শন, স্থতাক্ষ-সমাগম, অনন্যার 
সহিত সীতার একত্র অবস্থান, সীতার অঙ্গে অক্জরাগ- 
গ্রদান, শ্রীরামের অগস্ত্যদর্শন ও ধনুগ্রহণ, শুর্পণখা- 

বাদ ও তাহার বিরূপ-কবণ, খর ও ভ্রিশিরারবধ, 
রাবণের সীতা-হ্রণে উদ্যোগ, মারাচ-বধ, সীত1-হরণ, 
রামচন্দ্র বিলাপ, জটাযু-বর্ধ, রামের কবন্ধ-দর্শন, পম্প।- 
দর্শন, শবরী-দর্শন, ফল-মুল-ভক্ষণ, পম্পাতীরে বিলাপ, 
হন্ুমান্-দর্শন, খধ্যমুক-পর্ক্তে গমন, জুগ্রীব-সমাগম, 
তাহার প্রত)য়োৎপাদন, তাহার সহিত মিত্রত।১ বালী 
ও স্থত্রীবের পংগ্রাম, বালীর বধ, সুগ্রীবের রাজ্যে 
অভিষেক, তার।-বিলাপ, রাম ও স্ুখীবের সক্ষেত, 
বর্ধানিশীয় আবাস-গ্রহুণ, রামচন্ট্রের কোপ, বানরগণের 
মেলন, দুত-প্রেরণ, বানরগণেব প্রতি জুগ্রীবের পৃথিবী- 

₹স্থান-কথন, রামের অঙ্গুরীয়-দান, জংঘুবানের গহ্বর- 
দর্শন, বানরগণের প্রায়োপবেশন, হনুমানের সম্পাতি- 
দর্শন, পর্ব তারোহণ, সযুদ্র-লড্যন। জমুদ্রবাক্যে মৈনাঁক- 
পর্বত-দর্শন, রাক্ষমী-তর্জন, ছায়াগ্রাহু বাক্ষসের দর্শন, 
দিংহিকা-নিধুন, লক্ক।পুরী-দর্শন, রাত্রযোগে লঙ্কাপুরী- 
প্রবেশ, অসহায় অবস্থায় কর্তব্যাবধারণ, আপান-ভূমি- 
গমন, অন্তঃপুর-দর্শন, রাবণ-দর্শন, পুঙ্পক-নিরীক্ষণ 
অশোক বনে গমন, শী তা-সন্দর্শন, সীতার বাক্য, রাক্ষমী- 
তরজন, ত্রিজটার স্বপ্ন-দর্শন, লীতার মণি-প্রদান, বৃক্ষভজ, 


২২, রামায়ণ | 


রাক্ষমী-বিদ্রাবণ, কিন্করদিগের প্রাঁণ-সংহাঁর, হনুমানের 
বন্ধন, লঙ্কীদাহুকীলে তাহার গর্জন, পুনবায় সাগর-লঙ্ঘম, 
মগুহরণ, রামচক্্রকে আশ্বাস-প্রদাঁন, সীতা-দত্ব-মণিদান, 
সাগর-তীরে সমাগম, সমুদ্রে সেতু-বন্ধন, সাগরোত্তরণ, 
রাব্বিকাঁলে লক্কাবরোধ, বিভীষণের সহিত মেলন, বধের 
উপায়-নিবেদন, কুপ্তকর্ণনিধন, মেখনাঁদ-বধ, রাঁবণের 
গ্রাণ-দংহাঁর, সীতার উদ্ধাব, বিভীবণের রাজ্য-প্রাণ্ডি, 
পুঙ্পক-সন্দর্শন, অযোধ্যা প্রত্যাগমন, ভর দ্বাজ-সমাগম, 
হুনুমানকে নন্দিগ্রামে প্রেরণ, ভরতের দমাগম, কামের 
রখজ 1ভিষেক, সৈন্য-গণের বিদায়, রামের প্রজা-রঞ্জীন, 
সীতা-পরিত্যাগ, এবং রামের অন্যান্য অপ্রচারিত বিষয়, 
সমুদ্রায় মহাকবি বাল্মীকি আপনার প্রণীত-কাবা-মধ্যে 
বর্ণন করিয়াছেন |. 


তুর্থ অধ্যায় । 


রঘুকুল-তিলক রাম রাঁজা হইলে মহাকবি বাঁলপ্রীকি 
বিচিত্র-পদ-বিন্যাসনতযুক্ত ও গভীরার৫ঘ সম্পন্ন রামচরিত- 
সংক্রান্ত এক মহাকাব্য রচন] করেন? তিনি সেই কাব্যে 
চতুর্বর্িংশতি-সহত্র শ্লোক রচনা করিয়1 পঁচশত অধ্যায় 
ছয়কাণ্ড এবং উত্তর কাণ্ডে উহ! বিভক্ত করিয়াছেন । 
এই উত্তর কাণ্ডে সীতা-পরিত্যাগ আরস্ত করিয়া তাঁহার 


আদিকাণ্ড ৷ ২৩ 


ভূগর্ড প্রবেশ পর্যন্ত সমস্ত বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে। 
মহর্ষি, ব্রন্মাৰব আদেশানুসারে এই সগ্রকাঁণ্ড রামায়ণ 
রচন1 করিয়া ইহার প্রচারবিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, 
এই অবপরে মুনিবেশধারী ধর্মশীল হুকুষার রাজকুমার 
কুশ ও লব আপিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন | এই ছুই 
ভ্রাতা গন্ধর্রের ন্যায় পরম জুন্দর ও মধুরকঞ-স্বর- 
সম্পন্ন হিলেন । ইহীবা সঙ্জীতবিদ্াা1, নাট্যবিদ্যা, স্থান 
ও মুচ্ছনা, সমুদায় সম্যক আয়ন্ত করিগাছিলেন | ইহী- 
দিগকে দেখিলে বিশ্ব হইতে উদ্থিত গ্রভিবিশ্বের 
ন্যায় দীপ হইতে জাত দীপান্তবের ন্যায়, কপে রাম- 
রূপেরই অনুরূপ বোঁধ হইত । ফলতঃ ইহার্দিগের রূপ রাঁম- 
রূপ হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন ছিল না'। ব্রতপরায়ণ মহর্ষি, 
মেধাবী ও স্ুস্বর-সম্পন্ন এই কুশ ও লবকে বেদাধাযন- 
তশপর ও কাব্যার্থবোধে সমর্থ দেখিয়া বেদার্থগ্রহণ ও 
তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্রণীত সীতা-চরিত-সৎক্রান্ত রাবণ: 
বধ-নাঁমক রামায়ণ কাব্য সমগ্র অধায়ন করাইতে লাশি- 
লেন ॥ সেই স্থলক্ষণ-সম্পন্ন দুই রাঁজকুমারও, দ্রুত, 
মধ্য ও বিলম্বিত এই ত্রিবিধ-প্রমাশ-সম্মত, শৃঙ্গার, হাস্য, 
করুণ, রৌদ্র, বীর, বীভৎস প্রভৃতি রস-বন্থুল, তাঁললয়- 
বিশুদ্ধ, শ্রুতিস্্রখকর, মহাকাব্য রামায়ণ শিক্ষা করিতে 
লাগিলেন এবং অনতিদীর্ঘকাঁল-মধ্যে সেই স্থললিত 
পরমোত্কুষ উপাখ)াঁন কথস্থ করিয়া ক্রাদ্ষণ খষি ও 
অপরাপর মাঁধু সম্ভিধ।নে সবিশেষ অভিনিবেশ সহৃকাঁরে 


২৪ রামায়ণ! 


শিক্ষা্ুরূপ বড্জাদি সপ্ুস্বরে গান করিতে প্রবৃত 
হইলেন। 

এক দিন খধিগণ মভাঁমধ্যে সমাগত হইয়া ধর্ম কার্য 
পর্যালোচনা করিতেছেন, এই অবধরে কুশ ও লব 
সেই সভায় আসিয়। তীহদিগের সমক্ষে এই মহাকাব্য 
শ্বীন করিতে লাগিলেন । তখন, বিশুদ্ধণত্ত ধর্নবৎসল 
খধবিগণ তীাহাদিগের সঙ্গীত শ্রবণে সকলেই পরম 
আহ্নদিত হইয়া বিস্মিত চিত্তে ও বাঁম্পাকুল লোচনে 
তাহাদিগকে বারৎবাঁর সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কেহ কেহ সেই প্রশংসনীয় গায়ক কুশ ও লবের 
সবিশেষ প্রশংসা করিয়1 কহিলেন. অছো' ! গীতের কি 
মাধূর্ধা, শ্লোকগুলিই বা কেমন মনোহারী হইয়াছে! 
বনু কাল হইল, রামের সেই সকল কার্ধ্য নিষ্পন্ন হুইয়। 
গিয়াছে, তথাপি যেন আজি তৎসমুদায়' প্রত্যক্ষবৎ 
দেখিতেছি। 

অনন্তর খাষিগণ সকলেই এইরূপ প্রশংসা করিলে, 
কুশ ও লব পুনরায় সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে 
খষিদিগের চিত্ত আর্দ্র করত তাললয় বিশুদ্ধ করিয়া 
ষড়্জাঁদি সপ্তশ্বরে ও স্থললিত ললিতরাগে নানাবিধ 
গান করিতে লাখিলেন। তখন খধিগণের মধ্যে কেহ 
কেই দেই সঙ্সীত-রসে উম্মত হইয়াই যেন সহস! 
উশ্থিত হইয়া কুশ ও লবকে এক একী কলস প্রদান 
করিলেন । কেহ বা! প্রসন্ন হইয়! বল্ষল দ্িলেন। কোন 


আদিকাঞড ২৫ 


এক খ'ষ কৃষ্গাজিন দাঁন করিলেন ৷ অপর কেহ বা যজ্ঞ্- 
সুত্র প্রদান করিলেন ৷ কেহ কমগ্ডলু, কেহ যুগ্তা-নির্মিত 
তন্ত, কেহ বা আনন প্রদান করিলেন। কেহবা পরম 
আহ্লাদিত হইয়া! কৌপীন দান করিলেন । কোঁন এক 
খষি সন্তষ্ট হইয়া! একখানি কুঠার দান করিলেন। 
কেহ বা! কাষায় বজ্র কেহ বা চীর বক্স দিলেন । কেহ 
বা প্রীত হইয়া জটাবন্ধন-রজ্জু, কেহ বা আহ্লাদিত্ত 
হইয়া কাষ্ঠ-বন্ধন-রজ্জু, দ্রিলেন। কোন এক মুনি যত 
ভাগ, কেহ কান্ঠ-ভার এবং কেহ কেহ ব। ওুশ্বর-নির্ম্িত 
এক একখানি আন দ্দিলেন। কোঁন কোন মহর্ষি স্বস্তি ও 
কেহ কেহ বা “দীর্ঘজীবী হুত্ত” বলিয়া! হস্ত উত্তোলন- 
পূর্বক প্রীত মনে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । 
সেই সত্যবাদী সমদর্শী খষিগণ, কুশ ও লবকে এই- 
রূপ প্রশংসা ও আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, মহর্ষি 
বাল্মীকি যে এই উপাখ্যাঁন রচন1 করিয়াছেন ইহা অতি 
চমত্কার হইয়াছে । ইহার আদি, অন্ত ও মধ্য সকল 
২শই নির্দোষ ও পরিশুদ্ধ হইয়াছে এবহ প্রবন্ধ- 
রচন1-বিষয়ে উহ্াই কবিদ্িগ্েের একমাত্র অবলম্বন হইবে। 
হে সঙ্গীত-কুশুল কুণলব ! তোঁমর। পুষ্টিকর ও আযুক্ধর 
এই মনোহর উপাখ্যান উত্তম গাঁন করিয়াছ । 
এইরূপে কুশ ও লব দুই ভ্রাতা স্থললিত সঙ্গীত দ্বার! 
সর্বত্র মকলের মনোহরণ ও ভূরি ভুরি প্রশংসা লাভ 


করিতে লাগিলেন । একদ৭ স্রীঁহাঁর৷ অধোধাার রাজপথে 
৪ 


২৬ রামায়ণ । 


যড়জাঁদি সপ্তস্বরে তাললয়-বিশুদ্ধ করিয়া সক্দীত আরস্ত 
করিয়াছেন; এই অবসরে রাজ] রামচন্দ্র যদৃচ্ছাক্রমে 
তথায় আসিয়! তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। বাম 
অলৌকিক-রূপ-সম্পন্র সেই ভ্রাতৃদ্বয়ের অসামান্য গীত- 
নৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ম্বভবনে আনয়ন- 
পূর্বক সমুচিত সম্ভাষণ করিলেন । পরে, তিনি সুবর্ণময় 
দিব্য সিংহাসনে আঁসীন হইলে, লক্ষণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ 
ও অমাঁত্যবর্গ নকলেই তাহার সম্নিধানে দণ্ডায়মান 
হইলেন ! তখন রা সেই বিনীত-স্বভাব স্বলক্ষণ-সম্পত্ন 
কুমারদ্বয়কে দেখিয়া লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুকে 
সক্গোখ্ন পূর্বক কহিলেন, ভ্রাভৃণ ! তোমরা এই দেব- 
প্রভাব উভয় ভ্রাতার নিকট বিচিত্র-পদ ও গভীরার্থ- 
সম্পন্ন উৎক্ষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ কর। তিনি ভ্রাতৃগণকে 
এইব্ূপ বলিয়। পরে, সেই গায়কদ্বয়কে গান আরস্ত 
করিতে আদেশ দ্িলেন। তখন জঙ্গীত-কুশল কুশ 
ও লব উভয়ে রামের আদেশ পাইবামাত্র শ্রোতৃ- 
গণের কলেবর পুলকিত ও হৃদয় আহ্নাদিত করিয়া 
উচ্চৈঃম্বরে বীগার ন্যায় মধুর রবে ও হুল্প্টভাবে 
নানা-রাগ-রাগিণী-সংযুক্ত গান করিতে. লাগিলেন ! 
তখন সেই মনোহর সঙ্গীত শুনিয়া সভাঁগত সকলেই 
নিমেষ-শুনা লোচনে তাহাদিথের পুতি দৃ্টিপাত করিয়া 
রহিলেন, | রাঁম এই দজীত শুনিয়া পুনরায় ভ্রাতৃগণকে 
সন্বোধনপুর্বক কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! দেখ, এই কুশ ও 
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লব পরমতপন্থী ও মুনিবেশ-ধাঁরী হইলেও ইহাঁদিগের 
শরীর সমস্ত রাঁজ-চিহ্েয বিভষিত 1 এই কুযারদ্বয় গায়ক 
এবৎ গানের বিষয়ও অতি মধুর, বিশেষতঃ আমারই 
যশস্কর ; অতএব তোমর! অবহিত চিতে উহা শ্রবণ 
কর । রাঁমচন্জ্র ভ্রাতৃগণকে এই কথ! বলিষ! কুশ ও লবকে 
পুনরায় সজীত আরস্ত করিতে অনুমতি করিলেন । কুশ 
ও লব রাজার আজ্ঞালাভ করিয়! সংস্কৃতাশ্রিত গান 
গাইতে লাগিলেন । রামও ৫সই স্বর্ণময় সিংহাসনে 
আদীন হইয়! আঁপনাঁর চরিত্র চিরস্থায়ী হইবার বাপমাঁয় 
একান্তমনে সেই গীত শ্রবণ করিতে লাশিলেন ॥ 


০ 


পঞ্চম অধ্যায় ॥ 


বৈবস্বত মনু অবধি যে সকল জয়শীল রাজা সারা 
এই বহ্থমতীকে অনন্য-সাঁধারণরূপে শাসন করিয়া 
'আনিতেছেন। যাহাদিগের বংশে সণর নামে এক 
ক্সুবিখ্যাত নরপতি জন্মগ্রহণ করেন, যে সগরের গমন- 
কালে বন্টিসহ্ত্র পুত্র তাহা'র-অনুগমন করিতেন এবং 
বিনি সাগর খনন করিয়া চিরস্থায়িনী কীর্তি সংস্থাপন 
করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, সেই ইক্ষাকু-বংশীয় 
মহিপালগণের বধংশই এই রামারণ উপাখ্যানে বর্ণিত 
হইয়াছে । এক্ষণে আমর এই ত্রিবর্গসাধক রমণীয় 


২৮ রামায়ণ! 


উপাখ)ান আদ্যোপান্ত গান করিব । আঁপনাঁর। অন্ুয়- 
শুন্য হইয়া শ্রবণ করুন । 

আোতম্বতী সরযূর তীরে অতিনমৃদ্ধিশীলী কৌশল 
নামে এক জনপদ আছে । ত্রিলোক-বিখ্যাত অযৌধ্য! 
উহার নগরী | মাঁনবেক্র মনু স্বয়ং এই পুরী নির্মাণ 
করেন? এ সুদৃশ্য নগরী দ্বাদশযোজন দীর্ঘ ও তিন- 
যোজন বিস্তীর্ণ । স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহির্মার্গ 
সকল সর্বদ। সলিল-সিক্ত, সম্মীর্জিত ও কুহুম-সমাস্বীর্ণ 
হুইয়। ইহার অপুর্বশোভা সম্পাদন করিতেছে । এই 
নগরীর চতুর্দিকে কপাট, তোরণ ও স্থপ্রণাঁলী-বদ্ধ পণা- 
ভূমি সমুদায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়! রহিয়াছে । কোন স্থানে 
শাণিত অজ্স শত ও যন্ত্রপ্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত 
রহিষাছে। কোন স্থানে শিপ্পকরের। নিরন্তর শিপ্প- 
নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে । কোথাও বা তুতগণ ও 
মাগধগণ ক্লৃতাঞ্জলিপুটে স্তুতি ও বশাবলি পাঠ করি- 
তেছে। তত্রত্য উচ্চত্তর অক্রালিকার উপরি ধজপতাঁকা! 
সকল বয়ুভ্তরে নিরন্তর বিকম্পিত হইতেছে । এই অট্রা- 
লিকাঁতে নর্তকী মহিলাগ্রণের নাট্যশাল। নির্মিত রহি- 
যাছে। প্রাকার-রক্ষণার্থ শতক্ী-নামক লৌড-নির্্িত হন্ত্র 
স্থানে স্থানে উচ্ছিত রহিয়াছে । চতুর্দিকে প্রাকার, দুর্ঘ 
ও জল-পরিথা দ্বারা বেক্টিত থাকায় এই নগরী" কি শক্র 
কি মিত্র উভয়েরই ছুরভিগ্রম্য হইয়াছে | স্থানে হ্থানে 
পুঙ্পবাটিকা, সহকার-বন ও শালবন সুশোভিত হুইয়] 
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রহিয়াছে । কোন স্থানে হস্ভিগণ, অশ্বগণ ও গোগণ 
নিরন্তর বিচরণ করিতেছে! কোথাও ব। সামন্ত রাজ। 
সকল স্বস্ব করে কর লইয়! কুতাঞ্জালি-পুটে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছেন । কোথাও ব! নানাদেশীর ব্যবসায়ী বণি- 
কের। আঁমিয়। আপণের শোত। সম্পাদন করিতেছে £ 
কোথাও বা সুবর্ণখচিত প্রাসাদ সকল পর্ধতের ন্যায় 
দেদীপ্যমান রহিয়াছে । স্ন্দরী রমণীদিগের বিহীরার্থ, 
স্থানে স্থানে জুবম্য গুপ্ত গৃহদকল জুসজ্জীভূত রহি- 
যাছে। বারবনিতাঁর: নিরন্তর এই নগরীতে বিরাঁজ 
করিতেছে । তথাকার সুবর্ণখচিত প্রাসাদমকল অবিরল 
ও ভূমি সমতল । এই নগরী সুগ্রশস্ত ধান্য, তগুল ও 
নানাপ্রকার রত নিরন্তর পরিপূর্ণ রহিয়াছে । দেবলোকে 
সিদ্ধগণের তপোলন্ধ বিমানের ন্যায় মনুষ্যলোকে উহা। 
সর্বোৎরুষ্ট ও সর্বসুখাম্পদ। সাধুগণ ও সপুরুষগণ 
নিরন্তর এই মহাপুবীতে অবস্থান করিতেছেন । এখাঁন- 
কার জল ইক্ষুরসের ন্যায় সুমিষ্ট ॥ এ নগরীর স্থানে 
স্থানে দুন্দভি, মৃদক্গ, বীণা ও পণব সকল নিরন্তর বাদিত 
হইতেছে 1 যাহারা স্ায়হীন ও আত্মীগ-স্বজন-বিহীন 
এবং যাহার! বিরুদ্ধ যুদ্ধ করিয়! পশ্চাঁৎ পলায়ন করে, 
এইরূপ ব্যক্তি সকলকে, যে সমস্ত লঘুহস্ত বীর পুরুষের 
শরনিকরে বিদ্ধ করেন ন। এবং যাহারা শাণিত অস্ত্র 
শক্তে বা মললযুদ্ধে বনচারী প্রমত্ত ভীষণ সিংহ, ব্যাত্্র ও 
বরাহণণকে অবলীলা ক্রমে বিনাশ করিয়! থাকেন, এই- 


৩ রামায়ণ । 


প্রকার সহজ সছত্র মহারথগণে নিরন্তর এই মহানগরী 
পরিপুরিত রহিয়াছে এবং সত্য-পরায়ণ সার্সিক ও খষির 
ন্যায় শুদ্ধব-স্বভীব বনুসংখ্য দ্বিজগণ ও মহর্ধিগণ সকলেই 
তথায় অবস্থান করিয়। সর্বদা সুখ সন্তোষে সময়াতি- 
বাহিত করিতেছেন । রাজ্য-বিবর্ঘনকাঁরী রাজা দশরথ, 
ত্রিদশনথ ইন্দ্র যেশ্রকাঁর সুরনগরী অমরাবতীকে শাসন 
করেন, সেইপ্রকার, সর্বনুখাম্পন আনন্দ-পরিপূর্ণ সেই 
অযোধ্যানগ্ররীকে অনন্য-সাধারণ-রূপে প্রতিপালন 
করিয়াছিলেন । 


ষষ্ট অধ্যায়! 


এই মহানগরী অধোধ্যাঁয় মহাঁবল পরাক্রাস্ত পরম- 
তেজন্বী খষির ন্যায় সমদশর ও যশম্বী রাজর্ধি দশরথ 
পিভৃ-পরম্পরাথত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রতাঁপশালী 
মনুর ন্যায় অগ্রতিহতভ প্রভাবে প্রজাপালন করিতেন । 
ইক্ষাঁকুবংশীয় মহিপালদিগের মধ্যে ত্রিলৌক-বিখ্যাত 
সেই দানশীল দশরথ অতিরথ বলিয়। সর্বত্র সুবিখ্যাত 
ছিলেন। ত্বাহীর রাষ্ট্র ও দুর্ঘ প্রভৃতি চতুরজবল সংগ্রহ 
ছিল। তাহার শক্রকুল কুষ্ণপক্ষীয় চক্দ্রমার ন্যায় ও 
মিত্রকুল শুক্লপক্ষীয় সুধাংশুর ন্যায় দিন দিন হাঁস ও 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। প্রসভৃত ধন ও থধান্যান্দি সংগ্রহ 
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নিবন্ধন তিনি দেবরাজ ইন্্র ও কুবেরের অনুরূপ বলিয়। 
প্রথিভ ছিলেন । নাগরিক ও জনপদবাপী প্রজাঁরা 
সকলেই তদীয় স্থশাঁসনে সাঁতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া 
তাহার প্রতি পিতার ন্যায় যথোচিত ভক্তি প্রকাশ 
করিত | সেই সত্য-পরায়ণ স্ুধার্শিক দশরথ একজন 
স্বাধীন রাজ! ছিলেন । 

তীহাঁর রাজ্যকাঁলে এ নগরীর লোঁকনকল অলুদ্ধ- 
স্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞ ও স্ব স্ব ধনে যখোচিত সন্তষ্ট ছিল! 
ভমেও কেহ অধর্মাপথে পদার্পণ করিত না! ভ্রমেও 
কেহ সত্য-পথ অতিক্রম করিত না সকলেই হ্ৃট, পুষ্ট 
ও ন্বধর্ম-পরায়ণ ছিল? সকলেই প্রচুর পরিমাণে উত্তয 
উত্তম দ্রব্য সংগ্রহ করির। রাখিত | গো, অস্থঃ ধন, ধান্য 
গ্রসৃতি সঞ্চয় নাই, এমন গৃহচ্ছই তথায় দৃষ্ট হইত 
না। রাজ্য-মধ্যে কি কামাসক্ত কি স্বার্থপর, কি সৃশংম 
কাহাকেও দেখিতে পাঁওয়া যাইত না ! তথায় কেহ 
নাস্তিক বা মুর্খও ছিল না| নর নারী সকল ধর্দদশীল, 
জিতেক্ড্রিয়, স্বভীব-সন্তষ্ট ও মহর্ষিগণের ন্যায় প্রসন্ন- 
চিত্ত ছিল? সকলেই কুগ্ডল, কিরীট ও মাল! ধারণ 
করিত। ধর্মান্থণত ভোগস্তুখে কেহই কাতরতা প্রকাঁশ 
করিত না) সকলেই পরিষ্কৃত বস্তু ভোজন করিত ও 
সর্বদ। "পরিচ্ছন্ন থাকিত। গাত্রে স্থখন্ধ চন্দনাদি 
লেপন করেন না, তথায় এমন মনুষ্যই দৃষ্টিগোচর 
হইত না। নকলেই অন্গদ, নিফ ও করাভরণ ধারণ 


২৩২ রামায়ণ ! 


করিত। সকলেই দীন-পরায়ণ ও জিতেক্ত্রিয় ছিল। 
কাহারও মনোরত্তি উচ্ছ্ছাল ছিল নাঁ। সকলেই 
সাম্িক ও যাঁজ্তিক ছিল। সেই অযোধ্যা নগরীতে 
কেহ ক্ষুদ্রাশয়, তশ্ষর, সদাচার-বিহীন বা জাতিসন্কর- 
সমুৎপন্ন ছিল নী। যে যাহা অভিলাষ করিত, তৎ- 
ক্ষণাৎ তাহাই তাঁহার সিদ্ধ হইত। তথাকার ব্রাহ্মণ 
সকল জিতেক্জিয় ও দাঁনাধ্যয়ন-সম্পন্ন ছিলেন | কেহই 
অস্ুয়া-পরবশ বা স্ব স্ব কাঁধ্যে অশক্ত ছিলেন না॥ 
সকলেই নিষিদ্ধ গ্রতিগ্রহে পরাঙ্যুখ ছিলেন। সকলেই 
সাঙ্গোপাক্গ বেদাধায়ন ও ভূরি ভূরি ব্রতী নুষ্ঠান করি- 
তেন। কেহই দীন, ক্ষিপ্তচিত্ত বা অন্যান্য-রোণ-গ্রস্ত 
ছিল ন1। তথাকাঁর পুরুষ ও মহিলার্থণ সকলেই সর্বাজ- 
সুন্দর ও অপুর্বশোঁভা-সম্পন্ন ছিল। সকলেই রাজার 
প্রতি বিলক্ষণ অনুরাগ প্রকাশ করিত । তত্রত্য ব্রাহ্মণ 
কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শুদ্র, সকলেই অনাধারণ-বল- 
বীর্ঘ/-ম্পন্ন ও দেবভক্তি-পরাঁয়ণ ছিলেন ! অতিথি- 
সৎকাঁরে কেহ অণুমাত্রও শৈথিল্য প্রকাঁশ করিতেন ন।। 
সকলেই রুতজ্ঞ, দানশীল ও সত্য-পরায়ণ ছিলেন! 
সকলেই দীর্ঘজীবী এবং পুত্র, পৌন্র ও কলত্রে নিরন্তর 
পরিবৃত হুইয়! নংসারধর্মের যথার্ধ সখ অনুভব করিত। 
ক্ষত্রিয়ের! ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যের! ক্ষত্রিয়ের আজ্ঞানুব্তী 
ছিল৷ শৃদ্রেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবিধ 
বর্পেরই যথানিয়মে পরিচধ্য। করিত । 
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পর্বের গুহ] যেমন সর্বদ1 পিংহগণে সমাকীর্ণ 
থাকে, সেইরূপ, পর-পবিভবে অসহিষ্ঃ, হুতাঁশনের 
ন্যাৰ অদহ্য-প্রতাপ ও অস্থবিদ্যা-বিশারদ বহুসৎখ্য বীর 
পুকষে সেই মহানগরী“অযোঁধ্যা নিরস্তর পরিপূর্ণ ছিল 
এরাৰবত, মহাপথ, অগ্জান ও বাধন প্রভৃতি দিগ্গজের 
বংশ-সম্তৃত ভদ্র, মক্্র ও মৃগজাতীয়* এবং এই ত্রিবিধ 
জাতি-সম্করে উৎপন্ন তথ ভদ্র মন্দ্র, ভদ্র মূর্গ ও মৃমজ্ঞ 
এই দ্বিবিধ দ্বিবিধ জাতি-সঙ্কর-সম্ভৃত বিন্ধ্য ও হিমালয় 
পর্বতে জাত মদোন্মত্ শৈলের ন্যায় উত্তক্জ মাতন্গ- 
গণখে এই নগরী নিরন্তর পরিপুরিত এবং কাম্বোজ, 
বাহুলীক, পারশ্যদেশীয় ও সিদ্ধু-প্রদেশ-সম্ভৃত উচ্চেঃ- 
শ্রবার ন্যায় বিক্রমশালী অসহখ্য অশ্বরত্বে সর্বদা 
সমাকীর্ণ থাকিত 1 এখানে যুদ্ধ করিতে কেহ সমর্থ 
হইত না এজনা এই নগরীর নাম অযোধ্যা হইয়াছে ॥ 
উহার বিস্তার তিন যোজন, কিন্তু দুই যেজনের মধ 
কোন রূপেই কেহ ষুদ্বার্থ সাহস করিতে পারিত না । 
রাজ! দৃশরথ, তাঁরকাঁমঙ্ডিত নভোমগুলে চন্দ্রমার ন্যায় 
দেবগ্ণে সমাকীর্ণ দেবলোকে দেবপতির ন্যায়, বহুল- 
'লোৌক-সংকুল সেই যথার্থনাষ1 মহানগরী অযোধ্যাষ 
সুশোভিত হুইয়া শত্ররুল সমূলে নির্ঘূল করত অকুতো- 


ভয়ে রাজ্য শাসন করিতেন? 

* যে হস্তীন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সংক্ষিপ্ত, তাহাকে তত্র, যাহার, 
দেহ স্কুল, গোল ও সংক্ষিপ্ত, তাহাকে মন্ত্র, যাহার আকাঁর দীর্ঘ 
ও উচ্চ তাহ'!কে মৃগজ+তীয় বলিয়া গজশাস্ত্রে নির্দেশ হইয়াছে । 

৫ 





সপ্তম অধ্যায় । 


ধু, জয়ন্ত, ধিজয়, স্থরাষ্্ রাষ্ট্রবর্ধন, অকোঁপ, 
ধর্মপাল ও মন্ত্র, এই আট জন রঘু-প্রবীর রাঁজ! 
দশরথের অম্াত্য ছিলেন। ইহারা বিশুদ্ধ অন্তঠকরণে 
নিরভ্তব মরপতির ছিতনাঁধন করিতেন | অন্যের মনো 
গত ভাব হৃদয়জম ব1 রাঁজকার্ধ্য-পর্ধ্যালোচনা বিষয়ে 
কেহই অক্ষম ছিলেন না? সকলেই সুশীল, সত্যবাদী, 
বশস্বী, মন্ত্কুশল ও গুণবাঁন্‌ ছিলেন । মহর্ষি বঙ্সিউ ও 
বাঁমদেব এই ছুই জন রাঁজীর সর্ধপ্রধান মন্ত্রীও খস্িক 
ছিলেন । এতস্ভিন্্ জুঘজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গ্নেখতম, 
মার্কগেয়, এব কাত্যায়ন এ সমস্ত খষিও, তাহার 
মন্ত্রী ছিলেন । স্থমন্ত্র প্রভৃতি অমাত্যগণ এই সকল 
্রহ্র্ষির সহিত মিলিত হইয়া যাঁবদীয় রাঁজকার্ধ্য পর্ষ্যা- 
লোচন1 করিতেন । 

রাজার অমাত্যবর্গ ও মন্ত্রিগশ সকলেই বিদ্যাবিনয়- 
সম্পন্ন, কার্ধ্যকুশল, কীর্তিমান্‌, শ্রীমান্‌, লঙ্জশীল, স্মিত- 
পুর্ববভিভাষী ও ধনুর্কদ্যা-বিশীরদ ছিলেন৷ ইহীর! 
সতত অবহিত চিত্তে রাজকার্ষ্য নিরীক্ষণ করিতেন; 
কোঁন ব্ূপ অসৎ অভিসন্ধি, অর্থলোভ, বা! কোপ 
নিবন্ধন কখন মিখ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতেন না। প্রভুর 
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আদেশ ইহাদিগের শিরোঁভূষণ ছিল। স্বপক্ষীয় বা 
পরপক্ষীয়েরা' যে যে কাঁর্ধ্য করিবে, করিতেছে,ব1 করি- 
য়াছে, দুতযুখে ততসমুদাষ তাহারা অবগত হুইতেন। 
ব্যবহার বিষয়ে কেহ অনভিজ্ঞ ছিলেন না। সৌহদ্য 
বিষয়ে সকলেই রাঁজ+র পরীক্ষিত ছিলেন? তীহারা 
সাঁপরাঁধ সন্তানকেও অব্যাহতি প্রদান কবিতেন না; 
নিরপরাধ শক্রর প্রতিও কোন হিংসাঁচরণ করিতেন না? 
রাজ-কোঁশ ও সৈন্য সংগ্রহবিষয়ে সকলেই সবিশেষ যত 
করিতেন ! সকলেই সর্বদা উৎসাহ-সম্পন্র, বীর্ধ্বান্‌, 
ক্ষমাবাঁন ও নীতিশাস্ত্-প্রযৌগকুশল ছিলেন এবং, 
অপরাধের তাঁরতমা সম্যক রূপে বিবেচন। করিয়। দণ্ডার্হ 
বাক্তির দণ্ড-বিধানপুর্বক রাঁজকোশ পুরণ করিতেন । 
ইহাদিগের প্রযত্তে অধিকারস্থ সাধুলোকদিগের স্বখের 
আর পরিসীমা ছিল নাঁ। ব্রাঙ্গণ বা ক্ষভ্রিয়ের| কখন 
ইস্কাদিগের কোপ-চক্ষের লক্ষ্য হইতেন না। এইই 
সমস্ত একমতাবলম্বী ও স্ুক্ষমদশী স্থশীল রাঁজপুরুধ- 
দিগের বিচার-কাঁলে নগর বা জনপদ-মধ্যে প্রাণাস্তেও 
কেহ নিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিত না| প্রাণান্তেও কেহ 
গরদীর-পরাঁয়ণ বা অসংস্বভাবে দূষিত হইত না 
সকলেই ধর্্মীনুগত পথের পথিক ও মকলেই স্বতাব- 
স্থন্দর ছিল। ফলত, সে সময়ে প্রজাদিগের আচার বা 
ব্যবহ্ণর দেখিলে বোধ হইত যেন, সাক্ষাৎ শান্তিদেবী 
মুর্তিমতী হইয় নিরন্তর রাঁজযমধ্যে বিচরণ করিতেছেন । 


৩৬ বরামায়ণ। 


রাঁজ-পুরুষেরা সকলেই পরিষ্চৃত পরিচ্ছদ ও মি- 
ময় অলঙ্কার পরিধান করিতেন। তাহার নৃপতির 
হিত-সাধনার্থ নীতি-চক্ষু নিয়ত উন্মীলন কবিয়া। রাখি- 
তেন । মহিপাল স্বয়ং তদীয় গুণবন্তার সবিশেষ পরিচয় 
লইয়া! তাহাদিগকে প্ররূত গুণবান্‌ বলিয়া অবগত 
ছিলেন। সকল দেশে সকল কাঁলে সকল লোঁকেই 
তদীয় গুণবন্তার প্রশৎস। করিত । সন্ধি-বিগ্রহে তাহার] 
সকলেই বিশেষ পারদর্শী, মন্ত্র সংরক্ষণে সুনিপুণ ও 
সত্ব, রজ তম ত্রিবিধ গুণ-সম্পন্ন ছিলেন & বিদেশেও যে 
সকল ঘটনা হইত, স্ৃতীক্ষবুদ্ধি-কৌশলে তৎসমুদায় 
তাহার? সবিশেষ জীনিতে পারিতেন। সকলেই প্রিষ্ব- 
বাদী ও নীতিশীত্র-গ্রয়ৌোগকুশল ছিলেন ॥ 

ত্রিলোক-বিখ্যাত অতিবদান্য রাজা দশরথ, এই 
অমস্ত লুন্গনবিচার-বিশীরদ অমাত্যগণে নিরন্তর পরিৰৃত 
ইইয়|, দেবলোকে দেবপতির ন্যায় ধর্মানুসারে রাজকার্ধ্য 
পর্যালোচনা করিতেন । দূতেরা রাজ,মধ্যে যে দিন যে 
রূপ দেখিত, রাজার নিকট আসিয়া অবিকল সেইরূপ 
বলিত । রাজাও যে দিন যে রূপ শুনিতেন, তদনুরূপ 
কার্য করিতেন | তাহার প্রতাপে রাজ্য নিষ্ষণ্টক হুইয়া- 
ছিল; সামন্ত রাজ। সকল দতত বিনীত ভাবে কালযাঁপন 
করিত। তীহাঁর সৌ্নদ্যবলে-মিত্রকুল দিন দিন বৃদ্ধি 
গ্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি কখন 'অধিকবল বা তুল্যবল 
শক্র লাভ করেন নাই। এইরূপে রাজা দশরথ পরম- 


আদিকাও ! ৩৭ 


তেজন্বী, কাঁধ্যকুণল ও মতিমান্‌ মন্ত্রিগণের সহিত 
মিলিত হইয়! করজালমণ্ডিত রবিমগ্ডলের ন্যায় অতি- 
মাত্র শোভ।য় সুশোভিত হইয়া ছিলেন! 


অষ্টম অধ্যায় । 


রাজা দশরথ এইরূপে সকল সুখের পার প্রাপ্ত হইয়াও 
বংশকর পুত্রের মুখাবলোকনরূপ ক্ুখলাঁভ না হওযাঁতে 
নিতান্ত দুঃখিত থাঁকিতেন 1 সন্তান না হওয়ান্তে তিনি, 
ঈদূশ বলবান্‌ বিদ্যান অমাত্যগণে নিরন্তর পবিরত 
থাকিয়াও আপনাকে অযহায়, অনীঁশ্রয় ও হতভাগ্য 
বলিয়] জ্ঞান করিতেন ; জগৎ জীর্ণারণ্যপ্রাষ দেখিতেন ; 
সহসাঁর অসার জ্ঞান করিতেন ও দশ দিকুশুন্য দেখি- 
তেন । ফলতঃ উঈদৃশ অনন্য সুলভ সম্পদও তীাহ।র 
পক্ষে স্বখের কারণ হইয়াছিল ন।1 তিনি পুত্রকামনাঁয় 
অনেকরূপ তপোনুষ্ঠান করিযাছিলেন, কিন্তু কিছুতেই 
শুভফল দেখিতে পাইলেন নাঁ। একদা রাঁজা, কি 
প্রকারে বংশধর পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়- 
কুমদ গ্রফুলপ করিবেন এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে 
মনে করিলেন, এক্ষণে আমার অশ্বমেধ যজ্জের অনুষ্ঠান 
করাই কর্তব্য হইতেছে । অনন্তর, সেই সুখীর দশরথ, 
সুক্ষনদশ্খী অমাতাগণের সহিত. এই বিষয়ে রুতনিশ্চয় 


৮ রামায়ণ ! 


হইয়! মন্ত্রিবর সুমন্ত্রকে সম্বোধন পুর্রবক কহিলেন, 
সুমন্ত্র! তুমি অবিলম্বে কুলগুরু ও কুলপুরোহিতগণকে 
আনয়ন কর ৷ তখন স্বমন্ত্র' রাজার আজ্ঞা! প্রাপ্তিমাত্র 
সত্ববরে জুযুজ্কঃ বামদেব, জাঁবালি, কাশ্যপ, পুরোহিত 
বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য বেদপাঁরগ ব্রহ্গর্ষিগণকে আনয়ন 
করিলেন । মহছিপাঁল দশরথ, তাহাদিগকে পাঁদ্য, অর্থ 
প্রভৃতি যথোচিভ উপচাঁরে অর্চনা করিয়! ধর্মানণত ও 
সদর্থমন্গত হুমধূর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, তপৌধন- 
গণ। আমি সন্তানের নিমিত্ব নিতান্ত উৎ্কণ্চিত হই- 
য়াছি। কি রাঁজ্য, কি ধন, কিএস্বধ্য, কিছুতেই আমার 
হৃথ নাই । এক্ষণে আমি সম্তীন-কামন।য় শীজ্রবিহিত 
বিধি অনুসারে একী অশ্বমেধ ঘজ্তের অনুষ্ঠান করিতে 
অভিলাষ করিষাছি। ব্রহ্গর্ষিগণ। কি প্রকারে আমার 
এই মনোরথ লেদ্ধ হইতে পাঁরে। অনুগ্রহ কবিয়! তাহা 
অবধারণ করুন | 

অনন্তর, বশিষ্ট প্রস্তুতি ব্রহ্গর্ষিগণ নৃপতির এইরূপ 
বাক্য শুনিয়। তাহাকে বাঁবং্বাঁর সীধুবাদ প্রদান করি- 
লেন এবং প্রীত মনে তীহাকে কহিলেন ৷ মহারাজ ! 
যখন সন্তানার্থ আঁপনকার এইরূপ ধর্ম বুদ্ধি উপস্থিত 
হইয়াছে, তখন, আপনি অভিপ্রেত পুব্ললাতে কখনই 
বন্ধিত হইবেন না । অনভি দীর্ঘ কাল-মধ্যেই সুকুমার 
নবকুমারের মুখচক্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া জীবন ও মন স্থুশী- 
তল করিবেন, সন্দেহ নাই । মহারাজ ! অবিচলিতভভ্ভি 


আদিকাণ্ড। ৩৯ 


সহকাঁরে ধর্ম কার্ধোর অনুষ্ঠান করিলে, অবশ্যই তাহার 
শুভফল দর্শে, কখন নিম্ফল হয় না; অতএব আপনি 
অবিলম্বে যজ্ভীয় সামগ্রী আহরণ, অশ্বমৌচন এব 
সরঘূ নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূষি নির্মাণ করুন | অনন্তর 
রাজা দরশথ ত্রাঙ্গণগণের মুখে এইরূপ অভিলষিত 
বাঁকা শ্রবণ করিয়া আহুনাদে একেবারে গদ গদ হইয়া 
উঠিলেন ; শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; সুখময় 
সলিল তীহার হ্াদয়ে স্থান না পাইর়াই যেন গ্রবলবেগে 
নেত্র-পথে প্রবাহিত হইতে লাশিল। তৎক্ষণাঁৎ 
তিনি মক্তিগণের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া কহিলেন, 
মন্ত্রিণণ ! তোমব! এই সকল গুরুদেবের আঁদেশানু- 
সারে ত্বরার় যজ্ভীয় দাশশ্রী সংগ্রহ কর এবং সুপট,. 
পুরুষ-রক্ষিত ও খত্বিক্‌ প্রধান উপাধ্যায় কর্তৃক অনুল্থত 
এক অশ্ব অবিলম্বে মোচন কর। তৎপরে সরযুর উত্তর 
তীতে যজ্ভভূমি নিন্মাণ কর। দেখ, বাজামাত্রেরই 
' এই যঙ্জ্ধ অনুষ্ঠানের অধিকার আছে বটে, কিন্তু ইহা! 
সাধারণের স্থখ সাধ্য নহে : কাঁরণ, ইহাতে নানাপ্রকার 
দুরতিক্রমণীয় ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা । যক্ততন্ত্রবিৎ 
ব্রা রাক্ষসেরা নিরন্তর যজ্ঞের ছিদ্রানুষন্ধান করিয়। 
থাকে । আর যজ্ঞ অজহীন হইলে অনুষ্ঠাতা তদ্দণ্ডেই 
বিনষ্ট হয়? এক্ষণে তোমর] শীন্্রান্ুসারে ও যথা-ক্রমে 
ইহার শান্তিকম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হও। মন্্রিগণ! 
তোমরা সকলেই কার্যকুশল ও সুক্ষাদম্শ; অতএব 


৪০ রামায়ণ । 


যাহাঁতে আমার এই যজ্ঞ বিধিপুর্বক ম্পন্ হয়, তদ্ধিষয়ে 
সকলেই বিশেষ চেষ্ট1 কর! দশরথ এইরূপ কহিলে, 
মন্ত্রিগণ সকলেই তথাস্ত বলিয়। মহারাজের বাক্য অনু- 
মোদন করিলেন । 

অনন্তর, বশিষ্ট প্রভৃতি ব্রহ্ষর্ষিগণ প্রীত মনে মহা- 
রাজকে আশীর্বাদ কৰিয়া তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ 
পুর্ব্বক স্ব স্ব চ্ছানে প্রস্থান কবিলেন ॥ তীঁহার! প্রস্থান 
করিলে, দশরথ পুনরায় মন্ত্রিগণকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন । মন্ত্রিগণ ! এই সকল বেদবিৎ খত্ত্িকের! 
যেরূপ আদেশ করিলেন, তদনুমারে যজ্ঞের আয়োজন 
কর। কোন বূপেই যেন ইহার ব্যতিক্রম না হয! 
তিনি সন্নিহিত অচিবদিগকে এইরূপ কহিয়|! সকলকেই 
গহগমনে আদেশ করিলেন, পরে আপনিও সভাভঙ্গ 
করিয়। অন্তঃপুরে চলিলেন 1 দশরথ, অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিয়া প্রেয়ণী মহিষীগণকে সম্বোধন পুর্ববক সহাস্য মুখে 
কহিতে লাগিলেন, মহিষীগণ! আমি সন্তাঁনকামনায় 
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, এক্ষণে তোমরাও 
তদ্দিষয়ে কলৃতনিশ্চয় হও ) তখন মহিপাল দশরথের 
এই স্বমধুর বাক্যে সেই সুন্দরী রাজমহিষীগণের সহাস্য 
আপ্যকমল বসন্তকালীন কমলিনীর ন্যায় কমনীয় কাস্তি 
বিস্তার করিতে লাগিল । 


নবম অধ্যায়! 


অনন্তর রাঁজা দশরথ সন্তান-কাঁমনাঁয় অশ্বমেধ 
যজ্ঞে কুতসন্কণ্প হইয়াছেন শুনিয়1,দারধি স্ুমান্ত্র নির্জনে 
তাহাকে কহিলেন, মহারজ । সন্তানার্ঘ বজ্ঞানুক্ঠান বরা 
খত্বিকগণেরই অভিমত ; কিন্তু আমি পুরাণে আপন- 
কার পুক্রোৎপত্তি-সংক্রান্ত একটী ইতিবৃত্ত শুনিয়া 
ছিলাম, এক্ষণে উহা সবিশেষ কীর্তন করিতেছি? শ্রবণ 
করুন। পুর্ব্বে ভগবান্‌ সনৎুকুমার খষিগণ-সন্নিধানে 
আপনকাঁর পুত্রোৎপত্তির বিষয় উল্লেখ করির। কহিয়া- 
ছিলেন , মহর্ষি কাশ্যপের বিভাগুক নামে একটা পুত্র 
আছেন | সেই বিভাঁগুক খষির ওরসে খ্যশৃক্গ নামে 
এক পুত্র উৎপন্ন হইবেন। এই খাষ্যশৃঙ্গ পিতার প্রযত্তে 
নিরন্তর বনমধ্যে প্রত্তিপ।লিত ও বনচাঁরী হুইয়! কাল 
যাপন করিবেন। তিনি নিষফত পিতার অনুবৃত্ভি ভিন 
অন্য কাহাঁকেও জানিবেন না | সর্বত্র এইরূপ জনশ্রুতি 
আছে এবং ব্রাক্ষণের। সর্বদ। কহিয়া থাকেন যে, 
মহা! খষ্যশৃ্গ মুখ্যৎ ও গৌণ এই ছুইপ্রকার ত্রক্ম- 
চর্ধাই অবলম্বন করিবেন । তপৌধনগণ ! এইরূপে অগ্মি- 


* যিনি ব্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বন কলিয়] বিধানানুনারে দগুডকমণ্ডলু 
প্রভৃতি ধাবণ কবেন, তিনি মুখ্য ব্রক্ষচারী । 

+ বিনি ব্রক্ষচারী হইফ়। দার-পরিগ্রহণ-পূর্বক স্ত্রীসস্তোগাদি 
করেন, তিনি গৌণ ব্রহ্মচারী । 





৪২ রামায়ণ 


পরিচর্যা! ও পিতৃশুশ্রাষায় সেই মহর্ষি খধ্যশৃঙের কিছুকাল 
অতিবাহিত হইয়। যাইবে 1 এই সময়ে, অঙ্গদেশে নহাঁবল 
পরাজ্ঞান্ত লোমপাদ নামে এক জ্রবিখ্যাত নরপতি জন্ম 
গ্রহণ করিবেন! পরে এই রাজার দু্কৃতিবশতঃ অঙ্গ- 
দেশে সর্ধভূত-ভয়াঁবহ ঘোরতর অনারৃক্টি উপস্থিত 
হুইবে। মহিপাঁল এইরূপ দুর্ঘটনায় নিতান্ত দুঃখিত 
হুইয়! বেদবিৎ ব্রাঙ্গণদিগকে আনয়নপুর্র্বক বলিবেন, 
ব্রাঙ্গণগণ ! আপনারা লোঁকাঁচার ও শ্ুত-কর্মা অবগত 
আছেন, এক্ষণে যাহাতে এই অনার্ফিরপ উপত্রবের 
প্রায়শ্চিত্ত হয়, আমাকে এইরূপ কোন নিমের আদেশ 
করুন । সেই সমস্ত বেদবিৎ ব্রাক্ষণেরা লোমপাদ কর্তৃক 
এইরূপ অভিহিত হইয়া! কহিলেন, মহারাঁজ! আপনি 
মহর্ষি বিভাঁওকের পুত্র খবাশৃক্গকে, যে কোন উপায়েই 
হউক, রাঁজ্যমধে/ আনয়ন করিয়া] সম্ুচিত সৎকারপুর্ব্বক 
ত্বাহাঁর সহিত আপনকার তনয়! শান্তারে বিবাহ দেন? 
সেই মাত প্রীত হইলেই আপনকার উপস্থিত উপ- 
দ্রবের এরতিবিধান হইবে, সন্দেহ নাই | 

অনন্তর, ব্রাহ্মণের এইরূপ আদেশ করিলে, মহি- 
পল কি প্রকারে সেই তেজন্বী মহ্র্ধিকে স্বরাঁজ্যে 
আপয়ন করিবেন এই চিন্তায় একান্ত আকুল হইয়া, 
মন্িগণের আদেশক্রমে অমাত্য ও পুরোহিতদিগকে 
তথায় যাইতে অনুবোধ করিবেন? তখন অমাত্য্থণ 
ও পুরোহিত মকলেই রাজার আদেশে. নিতান্ত দুঃখিত 


আদিকাও। ৪৩ 


হুইয়। অবনত বদনে বহুবিধ অনুনয় ও বিনয় করিয়া 
কহিবেন, অঙ্গরাঁজ! আমরা মহর্ষি বিভাঁগুকের ভয়ে 
খষ্যশৃজের নিকট যাইতে সাহসী হইতেছি না । অনন্তব 
তাঁহারা পরস্পর উপযুক্ত উপাঁয় উদ্ভাবনপুর্বক বলি- 
বেন? রীজন্‌! আমরা সেই মহর্ষি খধ্যশৃক্গকে আপনার 
রাঁজ্যে আনয়ন করিব 1? এ বিষয়ে আমর। যে উপাঁয় 
অবলম্বন করিলাম ইহাতে কোঁন দোঁষ উপস্থিত হইবাক 
সন্তান! নাই। 

মহারাজ! এই রূপে অঙ্জাঁধিপতি লোঁমপাঁদ বার- 
বনিতাঁদিগের সাহাঁষ্যে দেই খধিকুমার খধ্যশৃক্গকে 
স্বরাজ্যে আনন করিয়াছিলেন । খধ্যশৃ্দ অঙদেশে 
আদিলে, দেবরাঁজ সহজ্রধারে বাঁরিরফি করেন 1 অঙ্গ- 
রাজও তীহার সহিত তনয়! শান্তাকে বিবাহ দেন | 
এক্ষণে আপনকার সেই জামাতা খষ/শৃঙ্গই আপনার 
মনোরথ সফল করিবেন । মহারাজ ! ভগবান সনৎ- 
কুমার যাহ1 কহিয়াছিলেন, এই আমি আঁপনকাঁর নিকট 
কীর্ভন করিলাম | 


দশম অধ্যায় ! 


অনন্তর, দশরথ ্ুমন্ত্রমুখে এই অভ্ভুত ব্যাপার 
শুনিয়া বিস্মিত চিত্তে তাহাকে কহিলেন; মন্ত্র! 
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অঙগরাজ যে প্রকারে দেই তপোরাঁশি খবিকুমারকে 
স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহাঁও 
কীর্তন কর। সুমন্ত্র অযোধ্যধিপতি দশরথ কর্তৃক এই- 
রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! রাঁজা 
লোমপাদ, যে রূপে মহধি খধ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে আনয়ন 
করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা? আদ্যোপান্ত বীর্ভন 
করিতেছি” আপনি মন্্রিগণের সহিত শ্রবণ করুন। 
অকন্গরাজ, খধ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিবার আদেশ 
করিলে, কুল-পুরোহিত ও অমাত্যগণ তাহাকে কছি- 
লেন, অঙগরাঁজ! আমরা! খব/শৃঙ্গকে আনয়ন করিবার 
নিমিত্ত যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, তাহা কখনই 
বিফল হইবে না! খধিকুমার খব্যশৃক্গ পিতার প্রযত্তে 
নিরন্তর অরণ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন )আীসস্তোঁগাদি 
নুখ কিছুই জানেন না অতএব আমরা সকলের 
লোভনীয় চিতোমাদী ইন্দট্রির ভোগ পদার্থ দ্বার! 
তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়। আনয়ন করিব। আপনি 
অবিলম্বে ইহার আয়োজন করুন | নুন্দরী বাঁরাঙ্গন! 
সকলে নানাবিধ বেশ-বিন্যান করিয়া তথার মন করুক। 
তাঁহারা বিবিধ উপায়ে তাহাকে প্রলোভিত ও বিমো- 
হিত করিয়া এখানে আনয়ন করিবে | 

অঙ্গরাজ, মন্ত্রীদিগের এই মন্ত্রণাঁয় সম্মত হইয়! 
পুরোছিতকেই ইহা নির্বাহ করিবার ভার অর্পণ করিলেন। 
পুরোহিত এই কাধ্য আপনার অযোগ্য বোধ করিয়। 
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মন্ত্রী্দিশকে ইহার অনুষ্ঠানে অনুরোধ করিলে, মন্ত্রিথণ 
তহক্ষণাঁৎ সমস্ত আয়োজন করিতে লাথিলেন । 
অনন্তর, তরুণবয়ক্ক! চতুর! কামিনীগণ মচিবদিগের 
আদেশ পাইবামাত্র মনোহর বেশভৃষায় বিভৃষিত হইবাঁ, 
স্বস্বাদু ফল, সুগন্ধ আঁমব ও নবকুম্বমিত তরুলতা 
প্রভৃতি চিত্বোন্মাদী ইন্দ্রিয় ভোগ্য পদার্থ দ্বারা বহুসংখ্য 
সুদৃশ্য তরণি সকল স্থমজ্জীভূত করত তদারোহণে সেই 
বনগ্রদেশে প্রবেশ করিল; এবং পাছে মহর্ষি বিভা- 
গুক ক্রোধান্বিত হইযা অভিসম্পাত করেন, এই ভয়ে 
তাহার! নহস। আশ্রমে উপস্থিত না হইব তাহার অনতি- 
দুরে সেই খষিকুমারের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার 
প্রত্যাশায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিল । একদা 
মুনিবর বিভাঁওক প্রাত্যহিক কাঁধ্য নির্ব্বাহার্থ বনান্তরে 
প্রবেশ করিলে, নিতম্বিনীগণ সময় পাইয়া, সাক্ষাৎ 
তপোমুর্ভি সেই খষিকুমারের মনে অনন্গ-বিলাঁস পরি- 
বর্ধিত করিবার নিমিত্ত কেহ কেহ নিতম্বভঙ্সিম। বিস্তার 
করত বিবিধ রঙ্গে নৃত্য করিতে আরন্ত করিল? কেহ কেহ 
বা কোকিল-কথস্বরে সুমধুর সন্গীত করিতে লাগিল । 
কেহ কেহ বা ভূরিপরিমাণে মদির পান করিয়া অপাঙ্গ- 
ভক্গিম! দ্বার অনঙ্গ-বিলাঁস বিস্তার করত অলস গমনে 
চতুর্দিকে বেড়াইতে লাগিল। অনঙ্গ-পরায়ণা! কোন 
কোন কামিনীগণ পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া 
মলয়-মাকতের সুমন্দ-সঞ্চাবে স্ুশীতল তরুতলে বপিয়! 
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সহাঁস্য আঁক্যে কটাক্ষ-বিন্যাস প্রভৃতি বিবিধ অনঙ্গ- 
বিলাঁম বিকাশ করিতে লাঁগিল। কোঁন কোঁন বিলাঁ- 
সিনীরা মদ-বিহ্বল1 হইয়া যদীলস বাক্যে আলুলীঘ্রিত 
বসনে প্রিয়জ্ঞানে পরস্পরকে আক্রমণ করত গাঢ় আলি- 
গন করিতে লাখিল। তখন তাহাদিগের নৃত্যগীতে, 
নুপুরের রুণুরুণুশব্দে, ভ্রমর-ভ্রমরীর বন্কারে ও কোকিল- 
কোকিলার কুনুরবে সেই অরণ্য যেন অবিকল গন্ধরর্ব- 
নগরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল ॥ 

এখানে খধিকুমাঁর খধ্যশৃঙ্গ পিতৃবাঁৎসল্যে যখোচিত 
সন্ত ছিলেন। তিনি আশ্রমপদ পর্রত্যা করিয়। 
কুত্রাপি পদার্পণ করিতেন না; জন্মাবথি নগর বা জন- 
পদের জ্বী কি পুরুষ এবং তাঁহাদের আচার কি ব্যবহার 
কিছুই দেখেন নাই; এবং তত্রত্য কৌনপ্রকার জন্তও 
কখন তীহাঁর নেত্রগোঁচর হয না| তিনি আশ্রম হইতে 
সহস1 সেই মৃগনয়নাদিগের সুমধুর সঙ্গীত গুনিয়। আর 
স্থির হইতে পাঁরিলেন না; একেবারে চঞ্চল হুইয়] 
উঠিলেন। তিনি সেই অশ্রতপুর্র্ব মনোহর গীতবাদয 
শ্রবণমাত্র অতিমাত্র বিস্মিত ও চমতকত হইয়1, যে 
খানে বারাজনার নৃত্যগীত করিতেছিল, অবিলম্বে তথায় 
প্রস্থান করিলেন । 

মুনিকুমীর তথাঁয় উপস্থিত হইয়া সেই সকল অদৃষট- 
পুর্বা চারুহাসিনী স্ববেশা বিলাদিনীদিগের মোহিনী 
মুর্তি নেত্রগোৌচর করত চিত্রিতের ন্যায় অনিমেষ নেত্রে 
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তাহাঁদের গ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! রহিলেন! তখন 
বারাঙ্গ নার] তাঁহাকে সমাথত ও বিস্মিত দেখিয়া গান 
কবিতে করিতে তাহার সন্িধানে আমিধা ঈষৎ হাস্য 
কহিল, মহাশয়! আপনি জন্মর্থহণ করিয়া! কোন কুল 
অলঙ্কৃত করিয়াছেন? আপনার নাম কি? আপনার 
কাধ্যই বাকি? এব এমন নৃতন বয়সে কি কারণেই ব 
একাকী এই জনশুন্য অরণ্যে বেড়াইতেছেন ? বলুন, 
এই সমস্ত জানিতে আমাদের নিতান্ত কৌতুহল জন্মি- 
য়াছে। খধ্যশৃজ, €সই সর্বান্গহ্বন্দরী রমণীদিগের 
কথায় যার পর নাই প্রীত হইযঘ] উত্তর করিলেন, আমি 
মহর্ষি বিভীগুকের ওরস পুত্র, আমাৰ নাঁম খয)শৃঙ্গ 
এবং নির্জন বনে তপস্যা-সাধন কর।ই আমার কার্য 
স্বন্দরীগণ ! দেখ, আমাদের আশ্রমপদ অধিক দুর নয়, 
যদি দেখিবার অভিলাষ থাকে চল; আমি তথা বিধি" 
পুর্ব্ক তোমাদের অতিথি-সৎ্কার করিব | 

অনন্তর, বারযুবতিরা মকলেই খষিকুমারের এইরূপ 
প্রার্থনায় সম্মত হইঘ! আঅ্রমপদ দেখিবার অভিলাঁষে 
তাহার সহিত তথায় উপস্থিত হইল ! খবাশৃঙ্গও অতি- 
শয় আগ্রহ-সহকাঁরে তাহাদিগকে আপনার আশ্রমে 
লইয়া শিয়! পাঁদ্য অর্থ্য ও ফলমুল প্রভৃতি বিবিধ 
উপচারে পুজা! করিলেন | তখন, বেশ্যার! সেই খষি- 
কুমার-প্রদত্ব পুজ। সাদরে গ্রহণ করিয়। তীাহাঁকে আশ্রম 
হইতে লইয়। যাইবার নিমিত নিতান্ত উৎসুক হইল 
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এবং পাছে মহধি বিভাগুক আসিয়। অভিসম্পাত 
করেন, এই ভয়ে নিতান্ত ভীত হ্ইঘাঁ সত্বর আশ্রমপদ 
হইতে নিষ্ধীত্ত হইবার মাঁনসে ঈষৎ হাগ্য করিতে 
করিতে তাহাকে কহিল, মহাশয় ! যদি ইচ্ছ! হয়, তবে 
আপনিও আমাদের আশ্রম-জাত কিছু ফল-মূল গ্রহণ 
করুন । বারাক্গনার খ্ুনিকুমারকে এই কথা বলিয়া 
কটাক্ষ-বিন্যাস-গ্রভৃতি বিবিধ অনঙ্গ-বিলাস বিকাশ 
করত প্রীতমনে আলিজন ও তীহাঁর সহিত হাজা- 
পরিহাসাদি নানাবিধ স্থমিউ আলাপ করিয়া পরে ফলের 
ন্যায় দৃশ্য শ্রস্বাদু মোঁদক, তীর্থজল বলিঘা সুগন্ধ 
মদির] এবহ অনান্য উপাদেয় ভক্ষা দ্রব্য প্রদান করিল। 
খষাশৃঙ্গ চিরকাল অবণ্যেই বাঁস করিতেন; এরূপ ফল 
কখন আস্বাঁদ করেন নাই, জ্ীবিলাস-স্থখণ্ কখন অনু- 
ভব করেন নাই। তিনি অনাস্বাদিত সেই সমস্ত স্থস্বাদু, 
মোদক ভক্ষণ ও অঙ্গনাদিগের অঙ্গম্পর্শস্থখ অনুভব 
করিয়া মনে করিলেন ; অহে' যাহারা নিরন্তর অরথ্য- 
বাদে কাল যাঁপন করেন, তাহার! কখন এমন ফল 
উদরস্থ করেন নাই। এমন স্ধাঁময় ইনি তাহার! 
কখন স্খী হন নাই | 

বাঁরাঙ্গনারা এইরূপে মাঁরাঁজাঁল বিস্তার করত মুনি- 
কুমারকে বিমোহিত ও বিস্মিত করিয়া! পরে বিভাঁগ- 
কের আগমন-শন্কায় কোন এক ব্রতাচরণ ব্যপদেশে 
সত্বর আশ্রম হইতে নিক্ষাত্ত হইল। তাহার প্রস্থান 
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খষাশৃজ নিতান্ত অপ্রমন্রমনা হইয়া উঠিলেন। তিনি 
তাহদিগের বিরহ-ছুঃখে একান্ত দুঃখিত হইয়া সেউ 
সমস্ত কামিনীগণ-সৎক্রান্ত বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এই 
অবসরে মহর্ষি বিভাগুক প্রাত্যহিক কার্য নির্বাহ করিয়া 
আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি আশমে উপস্থিত 
হইয় তনয়ের ভাবান্তর-দর্শনে জিজ্ঞাস! করিলেন, বস 
খয্যশৃক্গ ! তোমার অন্তঃকরণ আজি এমন বিরুত হইল 
কেন? চিত্তই বাঁ এমন চঞ্চল হইল কেন? আমি 
আশ্রমে প্রত্যাগত হইলে, প্রতিদিন আমাকে যেরূপ 
অভিনন্দন ও সৎকার করিয়া থাক, আজি তাহার যে 
কিছুই দেখি না? প্রশান্তমুর্তি তাঁপসদিগের এব্সপ 
চিত্র-চাঞ্চল্য তকখনই উপস্থিত হয় না । তোমার আঁকার 
প্রকার দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, চিন্তারূপ অপার 
সমুদে তুমি নিমগ্ন রহিয়াছ । বৎস! এক্ষণে শীঘ্র বল, 
তোমার এরূপ মনোবেদনা দেখিয়া! আমি নিতান্ত অধীর 
হইযাছি। তৎুশ্রবণে? যুনিকুমীর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
“পরিত্যাগ করিযা উত্তর করিলেন ১ আর্ধায। আর কি 
কছিব! আপনি আঁশ্রম হইতে প্রস্থান করিলে, অদৃষ্ট- 
পুর্ব্ব কতকগুলি স্থবেশ! তপন্থিনী এখানে আসিয়াছিল। 
তাহাদের রূপ অতি অপরূপ; লোচনযু্গল আকণ- 
বিশ্রান্ত; কথা অমৃত-নিঃস্যন্দিনী; অঙ্গ প্রত্যক্গ অতিশয় 
কোমল । তাহারা আশ্রমে উপস্থিত হইয়া! বান্ুপ্রসা- 
রণপুর্বক আমাকে আলিজন করিল। কেহ কেহ বা 
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হ্বললিত সঙ্গীত করিয়া আমাঁর চি একেবারে আর্র 
করিয়া তৃলিল। কেহ কেহ বাঁ মনোহর নৃত্য ও বাদ্য 
করিতে করিতে আমার প্রতি কটাঁক্ষপাঁত করিতে 
লাগিল] এইরূপে তাঁহারা মনোহর নৃত্যগীত দ্বার! 
আমার মন প্রাণ হরণ করিয়া এইমাত্র প্রস্থান করিল, 
আব আপনিও আসিলেন। পিতঃ ! তাঁহাদের বিরহে 
আমি আজি নুতন বিরহী) এবং তজ্জন্যই আমার 
অন্তঃকরণ এমন বিরুত & 

অনন্তর মহর্ষি বিভাঁগক, পুত্রের মুখে এইরূপ 
আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিয়! তাঁহাকে কহিলেন; খধ্যশৃ্জ ! 
দেখ, ব্রতবিদ্বেষী রাক্ষসেরা আনিয়া সময়ে সময়ে 
আমাদের তপ ও ব্রতাঁদি বিনষ্ট করিয়! থাকে; তাহার! 
অতিশয় মায়াবী; মায়াবলে তাহার! কখন মোহিনী 
মূর্তি কখন বা ভীষণমুর্ত্ি ধারণ করত আশ্রমে উপস্থিত 
হইয়! যাঁগ যজ্ঞ কিছুই স্চারু রূপে সম্পন্ন করিতে দেয় 
ন1 বহুস! এই রাক্ষসী মায়ায় যাছারা মোহিত বা 
বিশ্বস্ত হয়, তাঁহাঁদিগকে চিরকালের নিমিত ব্রতানুষ্ঠানে 
পরাঙ্যুখ হইতে হয় ! অতএব, তুমি কদাঁচ এই মায়ায় 
বিশ্বাস করিও না। এই বিষম মায়ায় 'একবার মুগ্ধ 
হইলে আর ভদ্রতা নাই ! মহর্ষি, এইরূপ নান! কথায় 
পুত্রকে সীন্তনা করিয়া এবং সে রাত্রি পুত্রের সহিত 
একত্রে আশ্রমে অবস্থান করিয়। পরদিন প্রতুুষে প্রাত্য- 
হিক-কার্ধ্য-সাঁধনার্থ বনান্তরে প্রস্থান করিলেন । 


আদিকাণ্ড] ৫১ 


অনন্তর, মহ্র্ষি বিভাওক নিষ্কান্ত হইলে, খব্যশৃক্ষ 
পুনরায় সেই কামিনীগণ-সংক্রান্ত বিষয় চিন্তা করিতে 
করিতে নিতান্ত বিমনা হুইয়া উঠিলেন এবং দুঃসহ- 
বিরহ-বেদনায় একান্ত অধীর হইয়! পূর্বদিবস যথায় 
তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন, মে দিনও তদভিমুখে 
থমন করিতে লাখিলেন। তখন চারুহাসিনী সেই 
বিলীসিনীরা মুনিকুমারকে আগমন করিতে দেখিয়া 
প্রীতমনে প্রত্যুদ্টীমনপুর্ব্বক হাপিতে হাপিতে কহিল, 
মুনিবর ! আপনি আমাদিঘের আশ্রমে চলুন; তথায় 
নানাপ্রকার ফল এবং অন্যন্য হুখাদ্য সামগ্রী সমস্ত 
প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রহিষাছে ; তদ্দারা আপনকার 
ভোজনব্যাপার বিশেষ রূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে! 
খব্/শৃক্ষ সেই সকল রমণীগরণের বমণীয় কান্তি নিরীক্ষণ 
করিয়াই শীত ছিলেন, তাহাতে আবার এইরূপ হৃদয়- 
হারিপী স্ধাময়ী কথা অবণে আহ্লাদে একেবারে গদ 
থদ হইয়! তৎুক্ষণীৎ অবিচারিত মনে মনে সম্মত 
হইলেন ॥ তাহ।রাও পরমাগ্রছে ত্বাহাকে লইয়। নৌকাঁ- 
পথে নগরাভিমুখে যাত্রা কবিল। 

এদিকে"মুনিকুমাঁর বারাঙ্গনা-সমভিব্যাহারে প্রস্থান 
করিলে; বিভাঁওক প্রীত্যহিক-কাধ্য-কলাঁপ যথাবিধি 
নির্বাহ করিয়া, বন্য ফলমুল আহুরণপুর্ববক পুত্র-দর্শন- 
লালসায় আশ্রমপদ্দে প্রতণাঁগমন করিলেন ! তিনি 
আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তনয়ের অদর্শনে আর ক্ষণ- 
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কালও স্থির হইতে পারিলেন না; অমনি পুত্র পুত্র 
বলিয়! উচ্ৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন এবং পুপ্রবিরহে 
একান্ত অধীর হইয়া! উন্মত্ের ন্যায় বনে বনে তাহার 
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি দেখিছ্ছে পাই 
লেন না । অনন্তর মহর্ধি পুত্রের উদ্দেশ না পাইয়া রোদন 
করিতে করিতে নগরাভিনুখে গমন করিতে লাখি- 
লেন! তিনি যাইতে যাইতে নগরবাসী গোপগরণকে 
জিজ্ঞাঁসা করিলেন, গোপগণ । এই সমস্ত নগর কোন্‌ 
রাঁজাঁর অধিকৃত? তখন গোপগরণ মহর্ষি কর্তৃক এইরূপ 
জিজ্ঞীসিত হইয়া ক্ুতাঞ্জলিপুটে ও বিনয়বচনে কিল, 
মুনিবর ! আপনি শুনিয়। থীকিবেন, অঙ্গদেশে লোম- 
পাদ নাদে এক জুবিখ)াত নরপতি আছেন, তিনি, মহর্ষি 
বিভাগকের তনয় খষ্যশূঙ্জের সৎকারার্থ গোকুল-সন্ধু ল 
এই সমস্ত নগর তীঁহাকে উৎসর্গ করিয়! দিয়াছেন । 
বিভাঁওক, গোপগণের মুখে এইরূপ আশ্টর্য্য ব্যাপার 
শুনিরা নিতান্ত বিস্মিত ও চমত্কুত হইলেন এবং 
উহার প্রত তত্ব সম/ক্‌ রূপে অবগত হইবার নিমিত্ত 
যোগ্ন-চক্ষু উদ্মীলন করত ধ্যানস্তিমিত লোঁচনে এই 
ঘটন'র অবশ্যন্তাবিত1 দেখিয়া প্রীত মনে'প্রতি নিবৃত্ত 
হইলেন । 

এদিকে খধ্যশৃঙ্গ, সেই নকল তরুণীগ্রণের তরণি 
আরোহণ করিয়া অক্দেশে উপশ্থিত হইলে, দেবরাজ 
নিবিড়-মেঘ-মগুলে নভোমগুল আচ্ছন্ন ও জীবপোককে 
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আহ্লাদিত করিয়। মুষলধারে বৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ 
অক্গরাজ, তাপসকুমারকে বর্ষণের সহিত অঙ্গদেশে 
সমাগত দেখিয়া প্রীত মনে তীহার প্রতু।দ্টামনপুর্ব্বক 
সাষ্টাঙ্গে গ্রণিপাত করিনা যথোচিত উপচারে অর্চনা 
করিলেন এবং ললনা-জনেবর ছলনা সনাগত হইয়াছেন 
জানিয়া) পাছে কোপানল উদ্দীপ্ত করেন, এই ভয়ে 
বারংবার তাহার প্রসন্্রত। প্রার্থনা করিতে লাখিলেন; 
পরে, নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে খধিকুমারকে অন্তঃ- 
পুরে লইয়া শির! প্রশান্তমনে তনয়? শান্তারে তাহার 
হস্তে সমর্পণ করিরা পরম আহ্লাদিত হইলেন | 
মহারাজ ! মহাতেজা বিভাওক-তনয় খধ্যশৃক্ত এই- 
রূপে মমাগত ও অৎ্রুত হইর়। সহ্ধন্মিণা শান্তার সহিত 
স্গখসন্তোবে অঙ্গদেশে বাম করিতে লাগিলেন ॥ 


একাদশ অধ্যায় । 
মহারাজ! সেই দেবর্ধি সনৎকুমার খষিদিগের 
সন্নিধানে এই উপাখ্যান আর্ত করিয়া পরিশেষে যাহ। 
কহিয়াছিলেন, আমার নিকট তাহাও শ্রবণ করুন| 
তিনি কহিয়াছিলেন যে, ইক্ষাকু-বংশে দশরথ নামে 
এক সম্য প্রতিজ্ঞ ধন্মপরায়ণ নরপতি জন্মগ্রহণ করিবেন । 
অঙ্গাধিপূতি ভূপতি- লোমপাদের সহিত ইহার অনা" 


৫৪ রামায়ণ ! 


ধারণ বন্ধুত্ব জন্ষিবে। এক সময়ে মহীপাল দশরথ আপ- 
নার বান্ধবের নিকট গমন করিয়া কহিবেন, সখে! 
আমি নিঃসন্তান! এই স্থবিস্তীর্ণ নির্মল ইক্ষাকুবংশ 
আম] হইতেই পতনোন্মুখ হইয়াছে । বিশেষতঃ ধর্ম্ম- 
শাস্্দর্শা পণ্ডিতের কহিয়া থাকেন, পুত্রের মুখচন্দ্র 
নিরীক্ষণ ন। করিলে পুন্নাম নরক হইতে কখন পরিত্রাণ 
হয় না1 এই কারণে আমি সন্তানার্৫থ যজ্তবিশেষের 
অনুষ্ঠঠনে অভিলাষ করিয়াছি ৷ এই যজ্ঞে আপনকার 
জামাতা খধ্যশৃক্গকে বৃতী হইতে হইবে । আপনি এ 
বিষয়ে ইহাকে অনুমতি করুন| রাঞজ। লোমপাদ দশ- 
রখের এইরূপ বাক্য শ্রবণ এবং এ কার্য আপনার অবশ্য 
কর্তব্য বিবেচন1 করিয়া পুত্রকলত্রের সহিত খষশৃঙ্গকে 
বান্ধবের হস্তে সমর্পণ করিবেন। দশরথ, মহর্ষি খষ- 
শৃন্দকে স্বভবনে আনয়নপুর্বৃক হৃটমনে পুত্রেষ্টি যজ্ছের 
অনুষ্ঠান করিয়। পরে যক্দ্র-সাধনার্থ, অন্তানার্থ ও স্বর্গ, 
লাভার্থ সমাঁদরে তাঁহীকে বরণ করিবেন | সেই দ্বিজ- 
প্রধান খধ্যশৃ্জ হইতে তাহার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ নির্বাহ 
হইবে এবং ত্রিলোক-বিখ্যাত অমিততেজা বংশধর 
চারি পুত্র তাহার রয়ে উৎপন্ন হইবেন ? 

মহারাজ! ভগবান্‌ সনত্কুমার, সত্যযুগে ধধিথণ্র 
সন্গিধানে এই উপাখ্যান কীর্তন করিয়াছিলেন । অতএব 
এক্ষণে আপনি স্বয়ং বলবাঁহনের সহিত অঙ্গদেশে গমন 
কন্ধিযী অতি সমাদরে সেই মহর্ষিকে' আনয়ন করুন। 


আদিকাও্ড ! ৫৫ 


অযোধ্যাধিপতি দশরথ মন্ত্রিপ্রধাঁন সুমন্ত্রের নিকট 
আপনার হিতকর উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া পরম 
আহ্বাদিত হইলেন এবং স্ুমন্ত্রমুখে যেৰপ শুনিলেন, 
কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট অবিকল তহুসমুদ্রায় বর্ণন 
করিয়। তাহার অনুমতি গ্রহণপুর্বক রাঁজমহিষীর সহিত 
অক্গরাজ্যে যাত্রা করিলেন? তীহার প্রস্থান কাঁলে 
বন্ুসহখ্য অমাত্যগণ তীহাঁর অনুগামী হইলেন। অনন্তর, 
তিনি পথিমধ্যে অসংখা বন উপবন নদ নদী পসমুদায় 
ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে অঙগদেশে উত্তীর্ণ 
হইলেন এব তথায় উপস্থিত হইয়? দেখিলেন, প্রিয় 
স্বহ্ধৎ রাজ লোমপধদ বাঁজদনে অখসীন রহিয়ীছেন, 
তাহার সন্নিধানে মহর্ষি খধ্যশৃক্গ প্রজ্বলিত হুতাঁশনের 
ন্যায় সুতীক্ষু প্রতাপ প্রকাশ করিতেছেন! লোমপাঁদ, 
রাজ দশরথকে সমাগত দেখিয়া বন্ধুত্বনিবন্ধন পরম 
আঙ্কাদে তীহার প্রত্যুদৃগমনপুর্বর্বক যথোচিত উপ- 
চারে পুজা করিলেন? বান্ধবের শুভাঁগমনে তীহাঁর 
আনন্দের আর পরিসীমী। রহিল না? পরে তিনি, 
দশরথের সহিত যে আপনার বন্ধুত্ব সন্বন্ধ আছে” স্বীয় 
মাতা খফ্যশৃূ্দের নিকট তাহার সবিশেষ পরিচয় 
দিলেন ৷ খধষ্/শৃঙ্গও এই পরিচয় পাইয়া সমুচিত সমা- 
দরে তাহার সৎকার করিলেম। 
রাঁজ। দশরথ এইরূপে পরম সমাদরে বান্ধবের 
সহিত একত্রে তথায় সাঁত আট দিবস অতিবাহিত 


৫৬ রামায়ণ । 


করিয়া পরে, লোমপাঁদকে কহিলেন, সখে ! আমি একটি 
মহ কার্ধ্য উপস্থিত করিযাছি ; তণ্মবন্ধন 'আপনকাঁর 
নয়া শান্তাকে স্বামীর সহিত আমার আলয়ে গমন 
করিতে হইবে 1 এক্ষণে আপনি এ বিষয়ে অনুমতি 
করুন 1 তখন রাজ! লোমপাদ' বান্ধাবের কথা শ্রবণে 
'ততুক্ষণাঁ ভাঁহাতে অন্মত হইয়! জামাতাকে অন্বোধন- 
পুর্বক কহিলেন, বহুম খাযাশৃঙ্গ ! তোমাকে সহ্ধর্্মণীর 
সহিত 'অদয অযোধ্যায় গমন করিতে হইবে, তুমি ত্রাঁয় 
সজ্জিত হও | তখন খায)শৃঙ্গ, শ্বশুরের এই অনুরোধ- 
বাক্য শ্রবণে অত্যান্ত প্রীত ও অবিচাঁরিত মনে তাহাতে 
সম্মত হুইয়ী কহিলেন, মহীরাজ ৷ আমার প্রতি যে 
আঁদেশ করিলেন, উহার কদাঁচ অন্যথা! হইবে নাঁ। 
অনন্তর, তিনি লোমপাঁদের অনুমতি লইয় সহধর্তিণী 
শান্তার সহিত অযোধাভিমুখে যাত্রা করিলেন ৷ রাজা 
দশ্রথ, গমনের নিমিত্ত বাঁন্ধবের নিকট বিদায় প্রার্থনা 
করিলে অক্ত্রিম প্রণয় নিবন্ধন উভয় মিত্র অগ্জালি 
বদ্ধ করিয়। ন্েহভরে পরস্পরকে সম্ভাষণ ও আলিজন 
পূর্বক অসীম হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন! পরে 
দশরথ অতিকফে শুহ্ৃদের নিকট হইভে'বিদায় গ্রহণ 
করিয়া, সন্ত্রীক খধ/শৃঙ্গের সহিত তদীয় আবাস ভবন 
হইতে নিষ্ধান্ত হইলেন এবং কিয়দুর গমন করিয়া 
পথিমধ্যে দৃতগণকে কহিলেন, দুতগণ ! ভোমরা অগ্রে 
শিয়া অযোধাবাপীদিগকে আমার প্রত্যাগমন-সংবাদ 


আদিকাণড ! ৫৭ 


প্রদান কব; তহুপর স্ুবামিত সলিল দ্বারা সমস্ত নগর 
অভিধিক্ত ও পরিষ্কৃত করিয়। পতাঁকাসমুছে উহা সুশো- 
ভিত করিয়া দেও 1 দূতগণ রাজার আজ্ঞা পাউবামীত্র 
দ্ুতবেগে আযোধ।ভিযুখে প্রস্থান করিল এব অমতি- 
দীর্ঘকাঁলমধ্যেই মহাঁনগরী অযৌধ্যয় উপস্থিত হইঘা 
রাঁজ্র আদেশীনুসারে উহার অপুর্বশোভা-সম্পীদনে 
প্রবৃত্ত হুইল 1] দুত-মুখে রাঁজার প্রত্যাগমন-সৎবাঁদ 
শুনিয়া, নগরবাসীদিগের আনন্দের আঁর পরিসীমা রহ্ছিল 
না । আবাল রুদ্ধ বনিতা সকলের মনেই অনির্বচনীয় হর্ষ 
গ্কাশ পাইতে লাগিল! অনন্তর, রাজা দশরথ খব্য- 
শৃক্রকে অর্খে কবিয়া, গ্বজপতাকা-বিবাজিত মহানগরী 
আযোধ্যাষ প্রবেশ করিলেন । তীঁহধর প্রবেশ-কাঁলে 
চারি দিকে শঙ্গদুন্দুভি বাদিত হইতে লাঁগিল। দেব- 
রাজ ইন্দ্রকে বামনের সহিত দেবলেকে সমাগত দেখিযা 
দেবতারা যেমন' আহলাদিত হুইয়াছিলেন, খধিবর 
খষশৃঙ্গ-মমভিব্যাহারে ইন্দ্রের সহকারী সেই নবেন্দ্রকে 
পুরী-প্রবেশ করিতে দেখিয়া পুরবাসিগণ সেইরূপ অসীম 
হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল । 

পরে দশরথ, ভাধ্যার সহিত খধ্যশৃঙ্গকে সমাদরে 
অন্তঃপুরে লইয়! গিয়া বিধিপুর্ব্বক পুজা করিলেন এরং 
তাঁহার আগমনে আপনাকে রুতার্থ বোধ করিতে 
লাগিলেন। অন্তঃপুববাঁদিনীর ঘেই বিশাললোঁচন! 
শান্তপ্রক্কতি শান্তাকে স্বামীর সহিত সমাগত! দেখিয়া 


৫৮ রামায়ণ! 


প্রীভিভরে সম্ভোষ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন শান্তা, 
এইরূপে মহীপাঁল ও মহিলাগণ কর্তৃক সমুচিত সমাদরে 
সৎকৃতা হুইয়া স্বামীর সহিত ুখসন্তোষে অন্তঃপুরে 
বাস করিতে লাঁগিলেন। 


দ্বাদশ অধায়। 


অনন্তর, অধোধ্যাধ্পিত দশরখ কিয়ৎকাঁল অণ্তি 
বাহিত করিয়া, মনোহর বসত্ত খতুর সমাগমে যজ্ঞানু- 
টানে অভিলীষী হইলেন এবং দেই দেব-প্রতিম 
মহর্ষি ধষ'শৃঙ্ছের মন্নিধানে সমাগত হইয়া অবনত 
মস্তকে তদীয় চরণে প্রণিপাতপুর্ধক সন্তাঁনকামনয় 
অশ্বমেধ যক্তে তাহাকে বরণ করিলেন । খব্যশৃঙ্গ যজ্ঞে 
বৃতী হইয়া রাঁজাঁকে কহিলেন, মহারাজ! আমি আঁপন- 
কার এই পুত্রোৎপাদক যজ্ঞ বৃতী হইলাঁম। আপনি 
এক্ষণে যজ্ৰীয় সামগ্রী আহরণ, অশ্বমোচন ও সরযু, 
নদীর উত্তর তীরে যজ্তভূমি নিপ্ীণ করুন এবং বশিষ্ঠ- 
গ্রভৃতি বেদ-বিশাঁরদ বিশুদ্ধাপ্রকৃতি সমস্ত ব্রাঁক্গণ- 
ছিগকে ত্বরায় আনয়ন করুন । 

তখন, রাজা দশরথ, সেই তপোমুর্তি ধধিকুমা- 
বের নিদেশানুনাঁরে মন্ত্িপ্রধান আুমন্ত্রকে কহিলেন, 
জন্ত্র! তুমি অবিলম্বে ম্যজ্ঞ, বামদেব, জাঁবাঁলিঃ 
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কাশ্যপ, পুরোহিত বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য ব্রদ্দবাঁদী 
খাত্বিক ত্রাঙ্গণদিণকে আনয়ন কর। মন্ত্রিবর স্থমন্ত্র গ্রভুর 
আজ্ঞা পাইবামাত্র দ্রুতবেগে গমন করিয়া, বেদ- 
বেদাঁজ-বিশারদ খাত্বিক প্রধান সেই সমস্ত দ্বিজ্জগণকে 
ত্বরায় আনয়ন করিলেন। ধন্নপরায়ণ দশরথ, ত্বাহ!- 
দিগকে সমুচিত সমাঁদরে সৎকার করিয়া ধন্মানুগত 
ও সদর্থপঙ্গত শ্ুমিষ্ট বাক্যে কহিলেন, ব্রঙ্গর্ষিগণ ! 
আমি পুত্রের নিমিত্ব অতিমীত্র আকুল হইয়াছি। কি 
রাজ্য, কি এস্বরধা, কিছুতেই আমার প্রীতি জন্মে না? 
সন্তান ন! হওয়াতে দিবানিশি নিতান্ত অন্সুথে জতি- 
বাঁছিত হইতেছে এবং এই সুবিস্তীর্ণ ইক্ষ.কু-বংশ 
একেবারে অন্তিম দশায় অধিরূঢ হইরাঁছে। এক্ষণে 
বাঁসনা যে, এই স্থবিস্তীর্ণ বংশ রক্ষার্থ একটি অশ্বমেধ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি। এই সুনিকুমাঁরের প্রভাবে এবহ 
আপনাদিণের সাহাঁষ্যে আমার পুত্রমনোরথ নিঃমং- 
শয়ে সফল হইবে | দ্বিজগণ ! আমার এই স্থমহণ কার্ধ/ 
যাহাতে নির্ধিত্বে সম্পন্ন হয়, অনুগ্রহ করিয়া তদ্বিষয়ে 
যতুবান্‌ হউন! 

বশিষ্ঠ প্রদ্ভৃতি ব্রক্ষর্ষিগণ নরপতির এই বাঁকা অবণে 
সাধু সাধু বলিয়। প্রীতমনে তাহাকে প্রাশংদা করিতে 
লার্িলেন; পরে খধষ্যশৃক্গকে অগ্রে করিয়া কহিলেন, 
মহারাজ ! সন্তীনার্থ যখন আপনকাঁর এইরূপ ধর্ম-ুদ্ধি 
উপস্থিত হইয়াছে, তখন আপনি অবশ্যই অতল-বল- 
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সম্পন্ন বীরচুড়ামণি চারি পুত্রের মুখচক্র নিরীক্ষণ 
করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল ও হৃদয়কুমুদ প্রফ্ল 
করিবেন, সন্দেহ নাই । এক্ষণে ত্ববায় যজ্ঞ্ীয় সামগ্রী 
আহরণ, অশ্বমোচন ও সবযুর উত্তরতীরে যজ্ঞ স্থান 
নির্দারিত করুন । তখন মহীপাল ব্রাদ্ষণদিগের এই- 
রূপ অনুকুল বাক্য শ্রবণে পরম আহ্নাদিত হইয়। 
প্রীতিগ্রফুল নয়নে অমাত্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া! কহিলেন, অমাঁত্যগণ ! এই সমস্ত বেদ-বিশারদ 
ব্রাঙ্মণেব। যেরূপ আদেশ করিলেন, তদন্ুনারে সমস্ত 
যক্জীয় দ্রবের আয়োজন এবৎ ভপাধ্যায়ের সহিত, 
বীরপুরুষ-রক্ষিত এক অশ্ব অবিলম্বে মোচন কর। তথ- 
পরে অরয়ুর উত্তর তীরে যজ্তভূমি প্রস্তুত করাইয়া দেও । 
মন্তিগণ ! যদিচ এই যক্ৰ-সাঁধনে রাজা মাত্রেরই সম্পূর্ণ 
অর্ধিকার আছে, তথাপি উহ নির্ধ্িদ্বে নির্বাহ কর! 
সকলের স্থখসাধ্য নহে; কারণ, ইহাতে নানাপ্রকার 
উপদ্রব ঘটিবার সস্তীবন1| ছিদ্রান্বেষী ব্রহ্মরাক্ষদেরা 
নিরন্তর যজ্জছের ছিদ্রানুসন্ধীন করিয়াথাকে । ইহার 
কোন অংশে কোন ব্যতিক্রম হইলে আর নিস্তার 
নাই। বিশেষত বেদবিৎ পুরুষেরা কহিয়াথাকেন যে, 
যজ্ঞ অঙ্গহীন হুইলে অনুষ্ঠাত! তদ্দগ্ডেই বিনষ্ট হুয়॥ 
অতএব €তোমর! সতত সাবধান হইয়া! ইহার মঙ্গলানু- 
ষ্টানে প্রবৃত্ত হও এবং যাহাতে আমার এই স্থমহছ 
কার্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়ঃ আন্তরিক ঘত্তবের সহিত 
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তদ্দিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর । তখন মন্্িগণ মহারাজের 
এইরূপ বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র প্রীত হইয়। প্রসন্্ 
বদনে তাহাকে কহিলেন, নরনাথ! আপনি যেরূপ 
আদেশ করিলেন, আমর! অরুত্রিম বু ও পরিশ্রমের 
সহিত তৎ্সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলাম ! 

অনন্তর, বশিষ্ঠ গ্রভৃতি ত্রাঙ্গণগণ, রাজ] দশরণকে 
নানা প্রকার প্রশংস করিয। তাঁহার অন্ুমতিগ্রহণ-পুর্ব্বক 
ত্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তাহারা প্রস্থান কৰিলে, 
মহীপাল মন্্ীদিগকে বিদায় দিরা পরে আপনিও 
অন্তঃপুরে গ্রবেশ করিলেন । 


অয়োদশ অধ্যায়! 


অনন্তব, বৎসরান্তে, খতুবাজ বসন্ত জগৎ আঁহ্ল।- 
দিত করিয়া পুনরায় সমাগত হইলে, রাজা দশরথ 
সন্তান-কামনাঁয় অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রবৃত্ত হইবার মানসে 
কুলগুরু বশিষ্ঠকে অভিবাদন করিয়া বিনীত বচনে 
কহিলেন, ভগবন! আপনি বিধানানুসারে আমার 
যজ্সাধ্‌নে প্রবৃত্ত হউন এবং যাহাতে আমার এই 
মনোরথ জুচারুরূপে সম্পন্ন হয়ঃ কোন বিপ্নকারী 
আমির! উহা'র বিদ্ জন্মাইতেএ না পারে; আন্তরিক 
যত্বের নহিতি তাঁহার উপায় ;বিধান করুন; আপনি 
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আমার পরম বন্ধু ও পরম গুরু | আমার এই স্থমহৎ 
কার্য্ের ভার আপনাকেই বহন করিতে হইবে । বশিষ্ঠ- 
দেব রাজার এই অনুরোধ-বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্্ 
বদনে কহিলেন, মহারাজ ! আপনি যেরূপ প্রর্থন। 
করিতেছেন, আমি অকৃত্রিম যত্বের সহিত অবশ্যই 
তাহা সম্পীদন করিব । 

পরম-হিতৈষী ভগবাঁন্‌ বশিষ্ঠদেব মহারাজকে এই 
কথ। বলিয়া, যজ্ঞকর্শ-কুশল বিশুদ্ধ ব্রাক্ষণ, পরম 
থার্মিক বৃদ্ধ, কাঁ্ধ্য প্রবীণ স্থপতি, সুশিক্ষিত ভূত্য,শিপ্প- 
কর, সূত্রধার, খনক, গণক, নট, নর্ভঁক, বহুশা আ্দর্শীঁ 
ব্রাঙ্মণগণ এবং অন্যান্য কর্মচারী পুরুবদিগকে সম্বোধন- 
পুর্বাক কহিলেন, হে স্ব-্ব-কাধ্যবিশারদগণ ! তোমরা 
মহারাজের আদেশানুলারে ত্বরায় যজ্ঞীয় সামগ্রীর 
আয়োজন কর! সহজ সহশ্র ইষ্টক আনয়ন করিয়া 
মহীপাঁলগণের বাসোপযোগী আবাদ ভবন সমস্ত 
নির্মাণ করত উহ চর্ব্, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি 
বিবিধ রাজভোখ্য দ্রব্য দ্বার। পরিপুরিত করিয়া দেও । 
তৎ্পরে, বিপ্রথণের নিমিত্ত শীতাঁতপ-নিবারণ-ক্ষম শত 
শত জুরম্য গুহ কল প্রস্তত করিয়া; তথায় নানাবিধ 
হুথাদ্য সামগ্রী আনয়ন কর এবং শ্বদেশী ও বিদেশী 
হগ্রাম-নিপুণ বীর পুরুষদিগের নিমিত্ত আবাঁদ-গৃহ, 
শয়ন-গৃহঃ অশ্ব-শাল। ও হস্তিশাল। সমস্ত নিম্মীণ 
করিয়া তত্দযুদায় বিবিধ খাদ্য দ্রন্যে সুসজ্জিত করিয়া 
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দেও । পরে, পুরবাসী, জনপদবাঁসী ও বহুদূর হইতে 
আগতৃ মহীপাঁলগণের বাঁসোপযোগী পৃথক্‌ পৃথক 
বাঁসস্থাঁন প্রস্তৃত কর এবৎ এই সমস্ত আবাদ ভবন 
নাঁনীপ্রকঁর উৎ্রুষ্ট দ্রব্যে পরিপুরিত কর। এই যজ্তে 
বন্ুতর ইতর লোকেবও সমাগম হইবে, যাহাতে তাহ? 
দের ক্লেশ না হয়, এরূপ অনেকগুলি পরিষ্মৃত গৃহ 
নির্ম(ণ করিয়। রাখ! আব এই মহামহোৌৎ্মবে যে 
সমস্ত আগন্তক ব্যক্তি উপস্থিত হইবে, তোমর! আন্ত- 
রিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তাহাদিগকে সমাদর 
করিয়। গ্রার্থনাধিক ধনে ও পর্যাপ্ত ভোঁজনে পরিতৃপ্ত 
করিবে ॥ কাম বা ক্রোধের বশবত্ত হইয়া! কাহাকেও 
অবমাননা করিও নাঁ। যাঁহার। ক্ষুধাঁয় বা তৃষ্ায় একান্ত 
অধীর হইয়া আগমন করিবে, তোঁমর1 সত্ব হইয়া 
অগ্রে তাহাদের মনোরথ সফল করিবে | কি দরিদ্র, কি 
ছুঃখী, কি অন্ধ, কি আতুর, প্রার্থনানিদ্বি-বিষয়ে কেহই 
যেন নির।শ হইয়। অনুতাপ করে না কেহই যেন 
ভগ্নমনোৌরখ হইয়া প্রতিনিরৃত হয় ন1। আর ভ্রমেও 
কখন কটুবাঁক্য প্রয়োগ করিও না। কটুকথ! শুনিলে 
ছঃখী লোঁকের1 বড়ই মনোঁবেদন। পাঁয়, এই জন্য 
সর্বদ! হুমিউ বাঁক্যে সকলকে পরিতুষ্ট করিও এবং, 
যে সকল পুরুষের! যজ্র-সৎক্রান্ত কার্যে নিযুক্ত থাকিবে, 
ভাহাদিগের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে; কারণ, 
যাহার! প্রার্থনাধিক অর্থ ও ভোঁজনে পরিভূগু হয়, 
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তাঁহাবা প্রীণপণে ও আন্তরিক যত্তে প্রভুর কার্ধ্য 
সম্পাদন করে । অতএব তোমরা সকলেই একমহাঁব- 
লম্বী হইযা অক্ুত্রম যত ও চেষ্টার সহিত এই মহৎ 
কার্ধ্য-সাধনে গ্ররৃর্ত হও । 
বশিষ্ঠ মহাশয় এইৰপ আদেশ কবিয়] বিরত হইলে, 
সেই সকল কর্মচারী পুরুষেরা তাহার সন্ধানে আগমন 
করিয়! রুতাঁগ্লিপুটে নিবেদন করিল, ভগ্গবন্‌ ! আমরা 
আঁপনকাঁৰ অভিলষিত কার্ধ্য সমস্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন 
করিয়াছি ; এক্ষণে আর আর যাহা আদেশ করিলেন, 
এই আঁমর1 অনন্যমনা হইয়। তাহাও সম্পাদন করিতে 
চলিলাম । এই বলিয়া! তাহারা সকলেই আপন আপন 
কার্য সাধনের নিমিত্ত প্রস্থান করিল | 
তাহানা প্রস্থান করিলে, বশিষ্টদেব স্মন্ত্রকে সম্বো- 
ধন করিয়া! কহিলেন, সুমন্ত্র! এই পৃথিবীতে ফে সমস্ত 
সুধান্মিক রাঁজ! অবস্থান কবিতেছেন, তাহাদিগকে 
এবং বনুসৎখ্য ব্রাক্ষণ, ক্ষজিয়। বৈশ্য ও শুদ্র এই চারি 
বর্ণকে যথাক্রমে নিমন্ত্রণ করিয়া অতি সমাদরে আনয়ন 
কর। তৎুপরে, দেশ-বিদেশীয় জাতিসস্কর-সম্ভৃভ আঁপা- 
মর সাধারণ জনগণের নিমন্ত্রণার্থ স্থানে স্থানে সুশিক্ষিত 
দুত সকল €প্ররণ কর । আর আঁমীদিগের চিরন্তন-স্থহৃৎ 
বেদবিশাঁরদ সত্যপরাঁয়ণ মহারীর মিথিলাধিপতি জনক- 
রাজকে এবং দশরথের প্রিয়বয়স্য সাক্ষাৎ দেবমুর্তি 
স্থশীল কাশীরাঁজকে তুমি শ্বয়. গিয়! পরম সমাঁদরে 
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আনয়ন কর! পরে, মহারাজের শশুর পরম ধার্মিক 
সপুত্র কেকয়-রাজ, রাজার শ্রিয় বান্ধব অতিযশন্বী 
অঙ্গাধিপতি ভূপতি লোমপাদ এবং অনসহ্য-প্রতাপ- 
সম্পন্ন কোসল-রাজ তথা সর্বশাস্ত্ার্থ দশীর উদার- 
স্বভাব মহাঁবীর মগধ রাজনক, যহারাজের আদেশাঙ্গু 
সাঁরে তুমি নিজে নিমন্ত্রণ করিয়। বন্ুমানপুর্র্বক এই 
অযোধ্যার আনয়ন কর এবং দিল্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্্ 
ও পূর্বদেশীয় মহীপাঁলগণের নিমন্রণার্থ অবাধ দ্রুত- 
গাঁমী দুতদিগকে পাঠাইয| দেও । আব আমাদের 
মহারাজের সহিত অপরাপর যে সকল রাঁজাঁব আতআ্মীঘত। 
ব| বন্ধুতা আছে, হশিক্ষিত দূত নকল প্রেরণ করিঘা, বন্ধু, 
বান্ধব ও অনুচর বর্গের সহিত তাহাদিগকে আনয়ন 
কর। তখন মন্ত্িবর সুমন্ত, দ্বিজশ্রেক্ট বশিষ্ঠ কর্তৃক 
এইরূপ আদিস্ট হইয়।, ততক্ষণাৎ চতুর্দিকে বিশ্বস্ত দূত 
সমস্ত প্রেরণ করিলেন এবং প্রধান প্রধাঁন মহীপাল- 
গণের নিমন্ত্রণার্থ আপনিও প্রস্থান করিলেন । 

এদিকে সুমন্ত্র মহাশয় প্রস্থান করিলে, কর্মচারী 
পুরুষের আপন আপন কার্য নির্বাহ করিয়া বশিষ্ঠের 
নিকট আসিম্বা নিবেদন করিল; ভগবন্! আমরা 
আপনকাঁর আদেশাসুনাঁরে সকল কার্য্যই সুচারু রূপে 
সম্পন্ন করিয়াছি। তু শ্রবণে, বশিষ্ঠদেব যখোচিত 
প্রীত হইয়! পুনর্কার তাহাদিগকে কহিলেন, দেখ, 


€তোঁমর1, বস্তা বা অশ্রদ্ধার সহিত কাহাকেও কোন 
৯ 
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দ্রব্য প্রদাঁন করিও না| অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা পূর্বক দান 
করিলে, দাঁতাঁকে তর্দণ্ডেই নরকষ্ছ হইতে হয় ; জতএব 
সতত সাবধান হইয়] দৃঢ়তর-ভক্তি-সহকীরে সকল কার্ধ্য 
নির্বাহ করিও । 

অনন্তর, দুই তিন দিবসের মধ্যে নিমজ্িত নরপতি 
সকল বন্ুমুল্য রত্বভাঁর লইয়া রাজা দশরথকে উপহার 
দিবার নিমিত্ত অযোঁধ্যায় উপস্থিত হইলেন ! তদ্দর্শনে 
বশিষ্টদেব যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া, দশরথের 
নিকট গমনপুর্র্বক কহিনলন, নরনাঁথ! আপনকার 
আদেশক্রমে নিমন্ত্রিত মহীপীলগণ সকলেই আগমন 
করিয়াছেন এবং আমিও তাহাদিগকে যথাযোগ্য 
উপচারে অর্চনা করিয়। উপযুক্ত বাঁদস্থান প্রদশন 
করিয়াছি । আর, যজ্ঞভীয় সামগ্রী সমুদায় এত উত্রুষ্ট 
ও এত শীঘ্ব সংগ্রহ কর! হইয়াছে যে, দেখিলে বোধ 
হয় যেন, স্বয়ৎকপ্পনাই তৎ সমস্ত স্বহস্তে রচন! 
করিয়! আনয়ন করিয়াছে। এক্ষণে আপনি সন্গিছিত 
যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়! যজ্তীয় পাঁমগ্রী সমুদায় 
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন । 

তখন অযোধ্যাধিপতি ভূপতি দশরথ, মহর্ষি বশিষ্ঠ 
ও খষাশৃক্ষের আদেশানুসাঁরে সহখন্মিণীগণের সহিত 
শুভ দিনে শুভ নক্ষত্রে পরম আঁন্কাদে যজ্ঞব্মলে উপ- 
স্থিত হইলেন । তিনি উপস্থিত হুইলে, বশিষ্ঠপ্রভৃতি 
বরক্বর্ষিণগ, ভগৰাঁন্‌ খধ্যশৃজকে পুরস্ক ত করিয়া মনো- 
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হর স্বরে বেদপ্ধনি করিতে করিতে তথা শুভাগমন 
করিলেন। 


চতুদ্দশ অধ্যায় 


অনন্তর, সংবৎনর-কাঁল অতীত হইলে, পুর্ব পরি- 
যুক্ত অশ্ব চতুর্দিক ভ্রমণ করিয়া নির্ধিত্বে পুনর্ব্বার 
স্বক্ছানে গ্রত্যাগমন করিলে, ঝব্শৃঙ্গ প্রভৃতি বেদ- 
বিশারদ বিপ্র্ণণ সরযূ নদীর উত্তর তীরে শুভ লগ্নে 
অশ্বমেধনামক মহাধজ্তক আরম্ভ করিলেন! প্রথমে 
তাহার! বিথিপুর্ববক প্রবর্থ্য-নামক ব্রাহ্মণোঁক্ত কর্দমবিশেষ 
ও উপসদ-নামক ইঞ্টিবিশেষের অনুষ্ঠান করিয়া, পরি- 
শেষে. অতিদেশ-শাস্্াতিরিক্ত কাধ্য সাধনে গ্ররৃপ্ত 
হুইলেন। অনন্তর ক্রমে প্রাতঃসবন, মধ্যন্বিন-সবন ও 
ভৃতীয়-নবনীদি সমস্ত বেদবিহিত কাঁধাকলাপ্‌ যথাবিধি 
নির্বাহিত হইলে, এ সকল যাজকেরা সুশিক্ষিত বেদ- 
মন্ত্র সকল বিশুদ্ধ রূপে উচ্চারণ করিয়া! প্রীত মনে 
ইক্্।দি দেবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন । হোতু- 
গণ নির্মনলান্তঃকরণে উদাত্ত ও অন্ুদণততপ্রভৃতি মনে- 
হর স্বরে সামবেদ গান করিয়!, দেবতোদ্ধেশে প্রশম্থলিত 
ছতাশনে ঘতাছতি প্রদান করিতে লাগিলেন । এই 
যজ্ে অন্যথাহুত বা অজ্ঞানবশতঃ কোন কার্ধ্যই পরি- 
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ত্যক্ত হইল না| সকল কার্ধ্যই বেদবিহিত মন্ত্রে পরি- 
পুত হইয়| নির্বিঘ্বে সম্পন্ন হইতে লাশিল। 

যতদিন এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, ততদিন 
যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে স্ব স্ব কাধ্যে কাহারও শ্ান্তিকোধ 
হইল না। রাজ(র আদেশক্রমে অন্ন এক এক শত 
অনুচর নিরন্তর ইইণদিগের এক এক জনের পরিচর্ষ)! 
করিতে লাগিল । এই সমন্ত যাঁজকদিগের মধ্যে নক- 
লেই ব্রতপরাঁষণ, বহুদশীও দাজোপাঙ্গ বেদে বিলক্ষণ 
পারদশীর ছিলেন। এই মহামহোৎ্দব উপলক্ষে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি চতুর্ববিধ বর্ণ চতুর্দিক্‌ 
হুইতে সমাগত ও যথোচিত উপচাঁরে অর্টিত হইয়! 
অভিলাধানুরূপ স্থখাদ্য দ্রবব ভোজন করিতে ল'গিলেন। 
কি অনাথ, কি সনাথ, কি দন্াপী; কি আতুর, কি দীন, 
কি দুঃখী, কি অন্ধ, কি কাণ* কি বালক, কি বালিকা! 
সকলেই যথাপ্রীত্তি অনবরত আহার করিতে লাগিল । 
তন্মধ্যে কেহ বেহ বা! রমনীঘ পানীয় দ্রব্য অমুদাঁয় পরমা- 
নন্দে পুনঃ পুনঃ পান করিতে লাগিল। ভোজ্য সামগ্রী 
সমস্ত এরপ স্তরখাদ্য ও মনোহর হইয়াছিল যে, সকলেই 
পধ্যাপ্ত রূপে ভোজন করিতে লীখিল* কিন্তু কেহই 
তৃপ্ডিলাভ করিতে পারিল ন।; প্রত্যুত উহার পারি- 
পাট্য বশতঃ ভোজন-ম্পৃহ! আরও পরিবর্দিত হইয়। 
উঠিল সেই যজ্ঞস্থলে, দীয়তাং নীয়তাং খাদ্যতাং 
চতুর্দিকু হইতে কেবল এই বাক্যই সকলের শ্রুতিগে চর 
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হইতে লাগিল । এইরূপে প্রতিদিন পর্বতাকার রাঁশী- 
কৃত লুপিদ্ধ ও স্ুম্বাদ্দু অন্ন ব্যঞ্জীন সমুদায় দৃশ)মান 
হইল দীন ও দুঃখী লোকেরা এই দানশীল রাজা 
দশরখের যজ্জ্রদর্শন-লালপায় নানা দিগ্দেশ হইতে 
সমাগত হইয়াছিল? তাহারা সহলেই আকগপর্ধ্যন্ত 
ভোঁজন করিয়া যার পর নাই পরিতোষ লাভ কবল 
এবং ০মই সমস্ত স্ুস্বাছু অন্ন ব্যঞ্জীনের দবিশেষ প্রশংসা 
করিয়া কহিতে লাগিল , আহা ! মহারাজ কি মনোহর 
খাদ্য সামগ্রীরই অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবঙ কত পরিমাণে 
ব। উহ সংগ্রহ করিয়াছেন! বে।ধ করি, আমরণ জন্মা- 
স্তরেও এমন স্খাঁদ্য বস্তু উদরশ্থ করি নাই) অদ্য এই 
সমস্ত অনাস্বাদিত সুস্বাদু সামগ্রী আহার করিয়া আমর! 
চরিতার্থ হইলাম । মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক ! 
চারি দিক হইতে এই সমস্ত প্রশৎ্সা বাক্য রাজা দশ- 
রথের কর্ণ গোচর হইতে লাগিল ॥ পরিবে্। পুরুষেরা 
বিবিধ অলঙ্কারে বিভষিত হইয়া দৃঢ় তর-ভক্তিযোগ-সহ- 
কারে ব্রাহ্মণদিগের পরিবেশন করিতে লাগিল 1 অন্ঠান্য 
লোকের! মশিময় কুণ্ডলে মগ্ডিত হইয়া তাহাদিগের 
পরিচর্ধ্যায় নিযুক্ত হইল । 

এক,.এক সবন সমাপন ও সবনান্তর আরন্তের অন্ত- 
রাল কালে, স্ুন্মবিচার-দশী সদ্বক্তা ধীর পগ্ডিতেরা 
পরস্পরকে পরাঁভব করিবার প্রত্যাশায় বহুবিধ হেতু- 
বাদ প্রদর্শনপুর্বব ক সন্দিগ্ধ শাস্ত্রের, আলোচন। আস্ত 
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করিলেন। তশকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, স্বয়ং 
ধর্মশান্্ই মুর্তিমান্‌ হইয়া দুই পক্ষ অবলম্বনপুর্র্বক 
বাদানুবাদ ব্যপদেশে জগতের সংশয়চ্ছেদ করিতে 
লাগিলেন ৷ যাজ্ভিক পুরুষের! সেই সকল ধর্মশান্দ্রে 
প্রকৃত তত্ব সম্যকরূপে অবগত হইয়! জুচরুরূপে যজ্ঞ 
কাঁধ্য সম্পন্ন করিতে লাখিলেন। 

রাঁজা দশরখের এই অশ্বমেধ যজ্ঞের বেদবিৎ ব্রন্ধর্ষি- 
গণ একবিংশতি যুপ যথাস্থানে সংস্ছাপিত করিলেন ! 
তন্মধেঠ ছয়টি বিলু-নির্মিত; ছয়টি খদির-নির্্মিত; 
ছয়টি পলাস-নির্ষিত ও একটি শ্লে্স(তক-নির্মিত ৷ অপর 
দুইটি অত্যন্ত প্রশস্ত ও দেবদারু-নির্শিত ছিল। শিপ্প- 
শাস্ত্র ও যজ্তরশীন্্র বিশারদ পুরুষেরা এই সমস্ত বুপ 
নির্মাণ করিয়া অধিকতর শোভার্থ বিশুদ্ধ সুবর্ণ দ্বার! তৎ 
সমস্ত অলঙ্কুত করিয়াছিলেন ॥ পরে একবিংশতি অরস্তি- 
পরিমিত অ্টকোণবিশিষ্ট এ একবিৎশতি যৃপ যথা- 
স্থানে বিন্যস্ত হইলে, শিপ্গপকরের। এক এক খানি শুরু 
বন্ত্রে প্রত্যেকের উপরিভাগ আচ্ছাদিত করিয়। দিল | 
তখন এ সমস্ত যুপ শুক্রবস্ত্রে আচ্ছাদিত ও গন্ধপুষ্প 
দ্বারা অর্চেত হইয়। স্থরলোকে সন্তর্ধিমগ্ডলের ন্ঠায় 
অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিল? এই যজ্ঞোপলক্ষে 
শাক্োভ-প্রমাণানুসারে কতকগুলি ইফ্টক প্রস্তত করা 
হইয়াছিল । শিপ্প কার্ধ্য-কুশল বাঁঞ্দিক ব্রাহ্মণের] এ 
সমস্ত ই্উক দ্বারা অগ্নিকুণ্ড নির্মমণ করিয়া, তন্মধ্যে বহ্ছি 
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স্থাপন করিলে, এ অস্মি প্রজলিত হইয়া! স্ুবর্ণময় গরু- 
ডের ন্যায় স্রশোঁভিত হইয়া উঠিল! পরে, ইক্্রাদি দেব- 
গণের উদ্দেশে নানী প্রকার পণ্ড, পক্ষী, উরগ, জলচর, 
স্ছলচর ও অশ্ব সকল আনীত হইল 1 তখন যাজ্ভিকের! 
শান্ত্রান্থলারে তত্তদেবতাঁর উদ্দেশে তু সমস্ত পশু 
বিনষ্ট করিলেন । এ সকল যুপকাঁষ্ঠে তিনশত পশু ও 
রাজ! দশরথের উত্রুষ এক অশ্বরতু নিবদ্ধ ছিল 1" 
রাঁজমহিষী কৌশল্য1 তথায় আগমনপুর্র্বক এ মহামুল্য 
অশ্বকে প্রদক্ষিণ ও গন্ধমাল্য দ্বারা পৃজ1 করিয়া হৃষট- 
মনে খড়ন দ্বারা তিনবার প্রহর করিয়া ছেদন করি- 
লেন ॥ পুর্রার্ষিনী মহিষী এ পক্ষযুক্ত অশ্থের উপাসন! 
করত স্থির চিত্তে এক রাত্রি তথায় অতিবাহিত করি- 
লেন? অনন্তর হোত! উদ্গাতৃগণ, নরপতির মহিষী, 
পরিবৃত্তি ও বাবাঁতাকে* এ মৃত অশ্বের সহিত সংযে- 
জিত করিয়। দিলেঃ যাজক ব্রাঙ্মণের। সেই সৃত অর্থের 
বশা লইয়া হোম করিতে আরস্ত করিলেন । রাজ 
দশরখ আপনার পাঁপ-বিমোচনার্থ স্বয়ং সেই বশাগন্ধী 
ধুম আত্বাণ করিলেন! পরে যজ্ঞশাস্ব-বিশারদ যোড়শ- 
সংখ্যক ব্রাঙ্গণ, এ মৃত অশ্বের অঙ্গ প্রত্য সকল 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে প্রস্বলিত 





* ক্ষভ্িয় রাজী, ক্ষভিয়। বৈশ্য ও শুত্র তিন জাতীয় কন্যার 
পাণিগ্রহণ কবিতে পারেন। তন্মধে) ক্ষত্রিয় স্ত্রী মহিষী, টৈশ্যা 
বাঁবাত। ও শৃত্রা পরিরৃত্তিশব্দে কণিত হইয়া থাকে | 
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ছতাঁশনে আহুতি প্রদ্দান কবিতে লাগিলেন 1 অশ্বমেধ 
যজ্ঞের যে তিন দিবস সবনক্রিয়! অনুষ্ঠিত হয়; দেই তিন 
দিবসই প্রধান । এ তিন দিনের প্রথম দিনে অন্নিষ্টোম, 
দ্বিতীয় দিনে উকৃথা এত্বং তৃতীয় দিনে অতিরাত্র-নামক 
মহাঁষজ্ঞ নির্ব্বাহিত হইল |! তগুপরে জ্যোতিষটোম, 
আয়ুফৌম, অভিজিৎ ও বিশ্বজিৎ প্রভৃতি মহাষজ্ঞও 
' অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল । 
এ্রেইরূপে সমুদাঁয় যজ্ভকার্ধ্য সুচার রূপে অম্পন্র 
হইলে বংশবর্দনাভিলাষী রাঁজ দশরথ পরম আহ্লাদিত 
হইয়া যাঁভিতিক ব্রাক্ষণদিগকে দক্ষিণ। দাঁন করিলেন । এ 
সকল ব্রাহ্গণদিগের মধ্যে ষাহার। হোতৃ-কার্যে নিযুক্ত 
ছিলেন, ভীহাদিগকে পুর্বদিক্‌, অধ্যূকে পশ্চিম দিক্‌, 
ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক্‌ ও উদগাঁতাঁকে উত্তর দিক্‌ দক্ষিণা 
স্বরূপে প্রদান করিলেন। তখন খত্বি্থণ বিশত- 
পাঁপ মহীপাঁলের এইরূপ অনাধারণ দানশক্তি দেখিয়া 
নিতান্ত বিস্মিত হইলেন, কিন্তু এ সকল দানে তাহারা 
কেহই সন্তুষ্ট না হইয়া, দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! 
আমর! নিরন্তর বেদাধ্যয়নে ও ব্রতীনুষ্ঠানে আসক্ত 
থাকি | রাজ্যপাঁলন করা আমাদিগের' কাধ্য নহে ॥ 
বিশেষতঃ ভূমিদানে আমাদের প্রয়োজনই বা কি? 
নরনাথ ! আপনি ভূমিপাল। ভূমিপালন কর। আপনারই 
কার্ধ্য; অতএব আপনিই একাকী এই সনাগরা ধরায় 
একাধিপত্য সংস্থাপন করুন| আমাদিগকে এই নমস্ত 
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ভূমির মুল্যন্বরূপ কিঞ্িওৎ সুবর্ণাদি দান করিলেই যথোঁ- 
চিত সন্তষ্ট হইব £ রাজা দশরথ সেই সকল ক্রক্গবাদী 
্রক্গর্ষি কর্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়। তীহাঁদিগকে দশ 
লক্ষ ধেনু, দশ কোটি সুবর্ণ এবং চল্লিশ কোটি রজত মুদ্র। 
দক্ষিণা-স্বরূপে দান করিলেন ॥ তখন খাত্গ্গণ প্রীত 
মনে দক্ষিণ'-গ্রহণানস্তর একত্র সমবেত হইয়া, খত্বিক- 
প্রধান খধ্যশৃ্জ ও বশিষ্টকে সেই সকল-ধন-বিতাগের 
ভার অর্পণ করিলেন। খধ্যশৃঙ্গ ও বশিষ্ঠ উভয়ে মিলিত 
ছইয়। যথাযোগ্য রূপে এ সমস্ত ধন বিভাগ করিয়া 
দিলেন ! তাহারাও আপন আপন ভাগ গ্রহণ করিয়! 
পরম আ্নাদিত হইলেন ॥ 

রঘুকুল-তিলক রাঁজ! দশরথ এইরূপে ব্রাঙ্গণদিগকে 
যথোচিত সন্তুষ্ট করিয়া, দীন, ছুঃখী, অনাথ, অতিথি ও 
অভ্যাগতদিগকে প্রার্থনানুসারে অসখখ্য স্বর্ণ দান 
করিলেন । পরিশেষে এক জন দরিদ্র ব্রাঙ্গণ ধন-লাঁল- 
সাঁয় রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন । তখন অন্য অর্থের 
অসঙ্গতি নিবন্ধন, তিনি উদার চিত্তে আপনার হস্তা- 
ভরণ স্বাহাঁকে অর্পণ করিলেন ॥ ব্রাহ্মণগণ এইরূপে প্রচুর 
পরিমাণে অর্থলাঁভ করিয়া অসীম হর্ষ প্রকাশ করিলে, 
দ্বিজবুদল দশরথ প্রীতি-প্রফুল মনে তাহাদিগকে 
সাঞ্টাঙ্জে প্রনিপাত করিলেন । ব্রাহ্গণেরাঁও দেই উদার- 
প্ররূতি নরপতিকে প্রথতিপরায়ণ দেখিয়া প্রীতমনে বান- 
গ্রসারণপূর্বক নানাপ্রকার আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। 
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অনন্তব, রঘুগ্রবীর রাজ! দশরথ এইরূপে পাঁপ- 
বিনাঁশন অসাধ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্বিছ্ধে নির্বাহ করিয়া, 
প্রীতিপ্রসন্ন নয়নে ভগবান্‌ খষ।শূঙ্গের প্রতি নেত্রপাত 
করত কহিলেন, ভগবন্ব! যাহাতে আমার এই সুবি, 
্তীর্ণ বুশের বিনাঁশ ন হয়, আপনি বিশেষ মনোধোগী 
হুইয়! তাঁহীর অনুষ্ঠান করুন খষ/শৃন্গ বাজার এইরূপ 
কাতর বচন শ্রবণ করিযঘ্না কহিলেন। নরনাথ! আমি 
বিমল চিত্তে বলিতেছি, আঁপনি অনতিদীর্ঘকাঁল-মধ্যেই 
বংশ-কর চারি পুত্রের মুখচজ্ নিরীক্ষণ করিবেন । তখন 
খষাশৃঙ্দের এই জুমধুর আশ্বামবাক্য শরবণে, সন্তানীভি- 
লাষী দশরথের সন্ত ষের আর পরিসীম রহিল ন1। 


পঞ্চদশ অধ্যায়! 


রাঁজা দশরথ সন্তাঁনার্ঘ একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয় 
পুনর্ববাঁর খধ্যশৃকে কহিলেন, যুনিবর ! যাহাঁতে আমার 
বংশ রুক্ষ! পাঁয়, আপনি এরূপ কোন উপায় উদ্ভাবন 
করুন । তত্শ্রবণে মেই মেধাবী মহর্ষি, 'যোৌগস্তিমিত 
লোচনে, কিয়ৎ্কাল চিত্ত! করিয়া কহিলেন, নরনাথ! 
আপনার পুত্রোৎ্পত্তির নিমিত্ত এক্ষণে অথর্ধ-বেদোক্ত 
মন্ত্র বার যজ্ঞারস্ত করিলাম, এই বলিয়া, রাজার পরম 
হিতৈষী সেই খবর দশরথের মাঁনম পুর্ণ করিবার 


আদিকাণ্ড! ৭৫ 


মাঁনসে কপ্পনুত্রোলিখিত-মন্ত্রানুসাঁরে হুতীশনে আনত 
প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ তখন এ বজ্ঞন্থলে সিদ্ধ, 
চারণ, গন্ধবর্ব, কিনুর, আুরগণ, খধিগণ, স্বয়ং পিতা- 
মহ ও ইন্দ্র, সকলেই স্ব স্ব অংশ গ্রহণ করিব: প্রত্যা- 
শয় একত্রে মমবেত হইলেন এবহ যজ্জারন্ত হইলে, 
লুরগণ একত্রে মিলিত হৃইযা, সর্বলোকপিতামহ 
ব্রঙ্গাকে সন্বোধনপুর্বক করঘোড়ে নিবেদন করিলেন, 
হে চতুরানন! রাবণ নামে এক রাক্ষলন আপনার বর- 
প্রভীবে উদ্দীপ্ত হইয়। ত্রিলোঁক উৎপীড়িত করিতেছে । 
হুরাতসা পাপ নিশাচরেব ভয়ে ভীত হইয়া, স্ব-স্ব-কা্ধয- 
সাধনে সকলেই বঞ্চিত হইয়াছে 1? যৌগপরায়ণ যোগী- 
দিগের যাগষজ্ঞ এক্ষণে নির্বিপ্রে নির্বাহ পাইতেছে 
না| ভগবান্‌ মরীচিমালী সম্প্রতি তদীয় সুতীক্ষু 
প্রতাঁপে হীনপ্রভ হুইয়া! সভয়া্তঃকরণে নিরন্তর বিচরণ 
করিতেছেন জগতের প্রাণস্বরূপ মমীরণ তদীয় ভয়ে 
এখন আৰ প্রবল বেগে প্রবহিত হইতে পারেন না; 
প্রত্যুত, সর্ববদ। সুমন্দ মঞ্চারে সঞ্চারিত হইয়া দাসের 
ন্যায় কেবল তাহারই ঘেবা করিতেছেন। তরঙ্গ-ন্কু 
মহাঁনাগর ইহাকে দিখিলে একেবারে নিম্পন্দ হইয়া] 
অবস্থান,.করে ৷ এই পাপত্বা রাবণ অন্যের সৌভাগ্য 
সর্ধদ1] বিদ্বেভাঁব প্রকাশ করিতেছে! কি ইন্দ্র, 
কি চন্দ, কি বায়ু, কি বরুণ? দুরত্ব! বলগর্বে গর্বিত 
হইয়া! সকলকেই পরাতব করিতে অভিলাষ করিয়াছে । 


৭৬ রামায়ণ । 


সিদ্ধ, চারণ, গন্ধব্ব ও কিন্ররগণ এ পাঁপাত্বার প্রতাপে 
নিরন্তর অনীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে । এমন কি, 
তাহার ভয়ে অবলা কুলকামিনীরাও নিঃনংশয়ে 
অন্তঃপুরে বিচরণ করিতে পারে না । আহা । কি আদ্ছে- 
পের বিষয় ! পতি-পরায়ণা সরলা কুলাঙ্গনাদিগের 
সতীত্ব বিনাশ করিতে, কুলাঁজারের অগুমাত্রও ক্লেশ 
বোধ হয় নাঁ। আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বরদাঁন 
করিয়াছেন; কেবল মেই বরপ্রভাবেই আমাদিগকে 
তত্রুত সহজ্্র সহজ অত্যাচার সহা করিতে হইতেছে । 
হুরাআ্মা দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিলে, না জানি পরিণামে 
আমাদিগকে কতই বা ছুর্মতি ভোগ করিতে "হয় । 
ভগবন্! আমরা সেই ঘোরদর্শন পাপাত্মার ভত়ে 
নিতাস্ত ভীত হইয়া! আপনকার শরণাপন্ন হইলাম? 
এক্ষণে যাঁহীতে এ দুষ্ট বিনষ্ট হয় তাহার উপায় উদ্ভা- 
বন করুন ॥ 

তখন ভগবান্‌ কমলযোনি দেবগণের এইরূপ কাতর- 
বচন-শবণে নিতান্ত করুণান্বিত হইয়! মুদ্রিত লোচনে 
কিয়ৎ্কাল চিন্ত। করত কহিলেন; দেবগণ 1 আমি 
সেই পাঁপাত্মার বধের উপায় স্থির করিয়াছি । বরগ্রহণ- 
কালে দেই পাঁপ আমার নিকট প্রীর্ঘন। করিয়াছিল 
যে, দেবতা, গন্ধর্ব, ষক্ষ ও রাক্ষস কেহই যেন আঁমার 
গ্রাণ সংহাঁর করিতে না পাঁরে। আমিও অবিচারিত 
মনে তাহাতে সম্মত হইলাম | তৎকালে ষে অবজ্ঞা 


আদিকাও । ৭৭ 


করিয়া মনুয্যেব কথাও উল্লেখ করে নাই। সুতরাঁহ 
মনুষ্যের হস্তেই তাঁহার মৃতু! হইতে পারে; তন্ভিন্ন 
তাহার বধোপায় আর কিছুই দেখি না। তখন দেবথণ 
ও খধিগণ ত্রঙ্গার মুখে এইরূপ হিতকর প্রিয় বাক্য 
আবণ করিয়া অনীম আনন্দ অনুভব করিলেন। 
এই অবসরে তপ্ত-কাঁঞ্চন-কেঘ্ব-শোভিত কমনীষ- 
কান্তিসন্পন্ন ভ্রিলোক-পুজনীয় ভ্রিজগৎ্পতি পীতাস্বর- 
ধারী ভগবান্‌ হরি শঙ্া চক্র গদা ধারণ করিয়া গরুড়- 
বাহনে তথায় শুভাগমন কবিলেন। তিনি আমিষ 
অভিন্থ ভাবে ব্রহ্মার সহিত একাদনে আমীন হইলেন । 
তখন -মররন্দ তাহার চরণাঁরবিন্দে সাজে প্রণিপাত- 
পুর্ববক বহুবিধ স্ততিবাদ করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্‌ ! 
ভ্রিলোকের হিতসাঁধন করিবাঁর নিমিত্ত আপনাকে কৌন 
এক কাঁধ্যভাঁর বহন করিতে হইবে৷ অযোধ্যাধিপতি 
ভূপতি দশরথ নিতান্ত ধন্মপরায়ণ, অতিবদীন্য ও মহ- 
র্ষির ন্যায় পরম তেজস্বী 1 তীহাঁর লজ্জা ,কীর্তি ও লঙ্গমী 
স্বরূপা পতিপরাঁয়ণ ভিন মহ্ষী আছেন। আপনি 
সেই তিন মহ্্ষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিযা, মনুষ্যরূপে 
অবনীতে অবভীর্ণ হউন এবং দেবগণের অবধ্য বাহছুবল- 
গর্বিত ভ্রিলোকের কন্টক-ম্বরূপ পাপ রাবণকে সমরে 
₹হাঁর করিয়া উপস্থিত উপদ্রবের শান্তি বিধান করুন £ 
সেই পাঁমর বলবীর্য্যে গর্বিত ও এশ্বর্যমদে উন্মত্ত হইয়া 
কতই কুকার্; করিতেছি। কে দেবতা, কি গন্ধবর্ব কি 


৮ রামায়ণ । 


মিদ্ধ, কি ধষি, পাঁপ নিশাঁচরের গ্রভাঁপে, মকলেই দিবা- 
নিশি অমীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন । সেই ব্রঙ্গশক্র 
পাপ রাক্ষসের নিমিত্ত এই সকল বিশুদ্ধপ্রক্তি ব্রহ্গর্ষিগণ 
কেহই নির্বিপ্রে যাগযজ্ঞ নির্বাহ করিতে পাঁরেন ন|| 
নেই ত্রিপোঁক-কণ্টক কুলাক্গাঁরের প্রতাপবলে কত শত 
পতিপরায়ণ। কুলকাঁমিনীদিগকে নির্মীল কুলে জলাপ্রীলি 
দিয়! কেবল তাহারই সেবা করিতে হইতেছে ॥ এক্ষণে 
আমরা সেই দুরাআার বিনাস-বাদনায় যুনিগণের সহিভ 
আপনকাঁর শরণাপন্ন হইযাছি। ভগবঘ্‌! আপনি অগ- 
তির গতি ও নিরাশ্াধের আঁশ্রয়। আপনি মনুষারূপ 
অবলম্বনপুর্র্বক সেই বর-দর্পিত দুরাত্মা! রাবণকে সধরে 
বিন করিয়। ভ্রিলৌকেব কন্টক বিমোচন করুন 1 
তখন, ত্রিলোক-পুজিত পদ্মপলাশলোচন ভগবাম্‌ 
হরি, শরণাগত দেখগণেব এইরূপ কাতর বচন শ্রবণ 
কনিয়। কহিলেন, দেবগ্ণ ! ভয নাই । আমি সেই কার্ধ1- 
কীর্ধ্য-বিমুড় ক্রুরমতি পাপ নিশাচর রাবণকে, ভ্রিলো- 
কের হিতমাধনার্থ সবান্ধবে সমরে মংহাঁর করিয়া একা 
দশ সহজ্র বহুসর রাজ্যপালনপুর্বক নরলোকে.অবস্থান 
করিব! পাপাত্ব। শীঘ্র বিনষ্ট হইবার জন্যই এত 
উদ্দীপ্ত হইয়াছে। ভগবান্‌ বিষ্ত এইরূপে দেবগণ ও 
খধষিথণকে আশ্বস্ত করিয়া, অবনীতে আপনার অবতা- 
রের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন । অনন্তর সেই 
কমললোচন আপনাকে চারি অংশে বিভাগ করিয়। 


আদিকাও ! ৭৯ 


রাঁজ! দশরথের গুহে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়। দেবগণের 
নিকট অঙ্গীকার কিলেন 1 তখন, দেবর্ষি, ব্রহক্ষর্ষি, সিদ্ধ, 
চারণ ও গন্ধবর্ব সকলেই যৎ্পরো নান্তি প্রীত হইয়া 
দিব্য স্ততিবাদে তীহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে 
দেবদেব। হে জগণ্পতে ' হে আত্বন্ধো ! ববলাভ- 
গর্ধির্বিত উগ্রতেজ। ইন্দ্রশন্র ভীষণ নিশাঁচরকে সমরে 
সমুলে উম্মুলিত করুন এবং সেই ভ্রিলোক-কণ্টক পাপা 
আকে সবান্ধৰে যমভবে প্রেরণ করিয়। নিশ্চিন্ত চিত্তে 
আররাঁজ-রক্ষিত পরিত্র স্থুরলোকে পুনরায় শুভাগমন 
করুন। 


যোড়শ অধ্যায় ৷ 


অনন্তর অন্তর্ধামী ভগবান নারায়ণ, রাবণবধের উপায় 
অবগত হইয়াঁও পুনরায় দেবগণকে সম্বোধন করিয়। 
কহিলেন, দেবগণ ! আমি যে উপাঁয় অবলম্বন করিয়! 
দেই ত্রিলোৌক-কন্টক দশকঞ্জের প্রাণ সংহার করিব ঃ 
তাহার কি স্থির করিয়াছ? ভগবান্‌ স্ুরগণকে এইরূপ 
জিজ্ঞাস! করিলে, দেবগণ বিনীত বচনে সেই অবিনাশী 
পুরুষের নিকট নিবেদন করিলেন, হে অবিনাঁশিন,! 
আপনাকে মনুষ্যরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হ্ইয়!, সেই 
দুর্দান্ত রাক্ষণকে সংগ্রামে সংহার করিতে হুইবে। 


৮৩ রাশায়ণ ! 


পুর্বে এ পাঁপপরাঁয়ণ রাবণ দীর্ঘ কাঁল অতি কঠে|র 
তপদ্য। করিয়াছিল । ভগবান কমলযোনি ব্রক্গা দেই 
ঘোরতর তপস্যায় একান্ত গীত ও প্রমন্ন হইয়া, 
মনুষ্যভিন্ন মকল জীব হইতেই তাহাকে অভয় প্রদান 
করিয়াছেন এক্ষণে সে দেই বরপ্রভাঁবে গর্বিত হইয়! 
ত্রিলোক একেবারে উৎসন্ত্র করিতে উদ্যত হইযাছে । 
হে শক্র-বিনাশন! লোকপিতাঁমহ ব্রহ্মা এইরূপ বর 
প্রদান করিয়াছেন বলিষাই আমর মনুষ্য-হস্তে তাহাৰ 
মৃত্যু স্থির কবিয়! রাখিয়ছি ; তখন, ত্রিলোক-পতি 
ভগবাঁন্‌ বিষণ দেবগণেব এইরূপ বাক্য শুনিয়া আযোধ্যা- 
ঘিপ্তি দশরথেব ওরসে অবতীর্ণ হইতে অভিলাষী 
হইলেন। 

এদিকে বংশবর্দনাঁভিলাষী রাজ! দশরথ পুত্রকীম- 
নায় একান্ত মনে প্রসিদ্ধ পুভেক্টিযাগের অনুষ্ঠান করিতে- 
ছেন) এমন সময়ে, ভগবাঁন্‌ ভ্রিলৌকপতি বিষণ, পুত্র- 
রূপে তাহার গঁরদে অবনীতে অবতীর্ণ হইবার অভিলাষ 
করিয়।, লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট মনোগত ভাব 
প্রকাশ ও স্থরগণের মনুকার গ্রহণপুর্বক জুরমমাজ 
হইতে অন্তক্থিত হইলেন 

অনন্তর অযোধ্যাধিপত্তি ভূপতি দশরখের যজ্ঞীষ 
হুতাশন হইতে প্রদীপ্ত-হুতাঁশন-শিখার ন্যায় করাঁল- 
দর্শন, অলৌকিক-পরা ক্রম-সম্পন্, মহাবীধ্য ও মহাবল 
কষ্বর্ণ রূক্তান্বরধারী এক মহাপুরুষ, সাক্ষাৎ ভগবানের 


আদিকাগু। ৮৯ 


মায়নিশ্মিত রজতময় আচ্ছাঁদনে আচ্ছাদিত দিব্য-পায় স- 
পুর্ণ স্থপ্রশস্ত এক ন্ুবর্ণপাত্র ছুই হস্তে ধারণ করিয়! সহস! 
আবিভূ্ত হইলেন। এ দিব্য পুরুষের আকার টশলশৃঙ্গের 
ন্যায় উন্নত; যুখমণ্ডল সুচিন্ধণ শ্মশ্রুজাঁলে মণ্ডিত ; নয়ন- 
মুগল নবোদিত রবিমগুলের ন্যার লোৌহিতবণ; কলেবর 
কেশরীর ন্যায় লোমশ; কণ্টম্বর ছুন্দুভির ন্যায় গভীর! 
ভীহার সর্ববাঙ্গ শুভলক্ষণ-সম্পন্ম ও দিব্যভরণ-ভূষিত। 
অলোক-সন্তুত এই মহাপুরুষ গর্বিত শার্দলের ন্যায় 
মন্থর গমনে যজ্ঞায় পাবক হইতে উ্থিত হইয়। খধ্যশৃঙ্ষের 
প্রতি নেত্রপাত পুর্বরক্ক কহিলেন, তপোঁধন ! এ অভ্যাঁগত 
ব্যক্তি, ভগবান্‌ সর্ববলোক-বিধাত ব্রহ্মার আদেশক্রমে এই 
দিব্য পায়ন লইয়া আগমন করিয়াছে । আপনি এই পায়স- 
পুর্ণ কুবর্ণপাত্র লইয়! পৃভ্রার্থী মহাপালকে প্রদান করুন। 
খব্যশৃঙ্গ অকস্মাৎ সেই বিন্ময়কর ব্যাপাব দর্শনে নিতান্ত 
চমণ্কৃত হইয়া বিনীতভাঁবে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্্‌! 
এ দুল্পভি সামগ্রী, আপনি স্বয়ং মহারাজের হস্তে অর্পণ 
করিয়। তাহাকে কৃতার্থ ও চরিতার্থ করুন| তখন নেই 
মহাপুরুষ মহর্ষি খষ্যশৃঙ্গের বাক্য ন্ুসারে মহারাজের নিকট 
উপস্থিত হুইয়; বর্ধাকালীন মেঘ-মগ্ুলের ন্যায় গম্ভীর স্বরে 
কহিলেন, নপ্ধনাথ! এ অভ্যাগত ব্যক্তিকে প্রজীপতি- 
প্রেরিত পুরুষ রলিয়া! জানিবেন। তওশ্রবণে রাজা দশরথ, 
সাঁতিশয় .বিশ্মিত হইয়া করযোড়ে কহিলেন, ভগবন্‌ ! 
আপনি ত নির্ধিিষ্ষে আসিয়াছেন? আপনকার শুভাগ্মনে 
১১ 
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অদ্য আমার কোটি-জন্মার্জিত অশুভ নিঃশেধিত হইল । 
আপনকার দিব্য শবীর সন্দর্শন করিয়া, আজি আমার 
চর্দ্মচগ্ষু চরিতার্থ হইল। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কেখন্‌ কার্য্য 
সাধনের নিমিভ আপনি অত্যলোকে শুভাগমন করিয়া 
ছেন। রাজ! দশরথ বিনর়গর্ড বচনে এইরূপ জিজ্ঞস। 
করিলে, প্রাজাপত্য পুরুষ পুনরায় তাহাকে সম্বোধন করিরা 
কহিলেন, মহারাজ ! আপনি দৃঢ় তর তক্ভিযোগ সহকারে 
যে, এই মহাঁজ্ঞের অনুষ্ঠ!ন করিয়াছেন, এরজন্য ব্রহ্মা 
আপনকার প্রতি যথোচিত প্রীত হইয়া, তদীয় প্রসাদ 
স্বরূপ এই রমণীয় পায়ন আপনাঁকে প্রদান করিয়াছেন । 
মহারাজ ! এই পায়ম পিতামহ আপনহস্তে নিশ্মীন করি- 
যছেন এবৎ উহ! অতিবৎশকর ও স্বাস্থ্য প্রদ এক্ষণে 
আপনি প্রযত্রীতিশয় সহকারে এই ছুল্লভ সামগ্রী লইয়! 
ভোজনার্থ অনুরূপ পত্বীদিগকে প্রদানকরুন | আপনি যদর্থ 
এইমহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়ীছেন,সেই সমস্ত পতিপ্রাণ! 
পত়্ী হইতে তাহার শুভফল দেখিতে পাঁইবেন | 

তখন রণজ। দশরথ, মহাপুকুষের মুখে আপনার হিতকব 
বাক্য শ্রবণ করিয়। যাঁর নাই শ্রীত হইলেন এবং মেই 
দেবদত হিরগ্নয় পাত্র প্রীত মনে ছুই হস্তে ধারণ করিয় 
শিরোধার্্য করিয়া লইলেন। দরিদ্র ব্যক্তি অতুল এখর্ধ্য 
প্রীপ্ত হইলে, যেষন হর্ষ প্রকাশ করে, খহীপাঁল, অকম্মা 
সেই দেব প্রসাদ লাভ করিয়া'লেইন্দপ আহ্লাদিত হইলেন 
প্রেধং এঁ'পাযস-পান্র অন্তকে লইয়া, প্রিয়দর্শন প্লেই মহা 
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পুরুষকে বারহবার অভিবাদন পুর্ববক পরমাহ্নাদে তাহার 
চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাশিলেন। তেজঃপুঞ্ন-কলেবর 
প্রাজাপত্য পুরুষও স্বকার্ধয-সাধন।নভ্তর অধিকৃগ্ডমধ্যে অস্ত- 
হেত হইলেন! 

অনভ্তর, রাজ দশরথ, খেই দেবল্কধ পায়স সমাদরে 
গ্রহ্ণ পূর্ববক অন্তঃপুর্মধ্যে প্রবেশ করিরা, গ্রথমে প্রধান। 
মহিষী কৌশল্যাকে কহিল্ন,শ্রিয়তমে' ভগবান সর্ববলোক- 
বিধাতা পিতামহ প্রসন্ন হইয়া তদীয় প্রসঘাদস্বরূপ এই ছুল্লভ 
সামথী প্রদান করিয়ছেন ৷ তুমি পুত্ররত্র প্রসবের নিমিভ 
ভক্ভিপুর্বক এই পায়স গ্রহথ কর, এই বলিয়া, দশরথ সেই 
সুধাময় পাসের অদ্ধাংশ তাহাকে প্রদান করিলেন ; এবং 
অপর অদ্ধাংশ প্রেয়সী কৈকেয়ার হস্তে অর্পণ করিয়!, পরে 
আপন আপন অংশের অদ্ধাশ স্থমিত্রাকে দিতে উভয়কেই 
অন্থুরেধ করিলেন । তাঁহারা প্রিক্পতির প্রার্থনায় প্রেম়- 
পাত্র সুমিত্রীকে অবিচারিত মনে স্ব স্ব অংশের অর্ধাংশ 
প্রদান করিলেন। রাঁজমহিষীরা৷ এইরূপে সেই দেবলন্ধ 
সুধাঁময় পায়ম ভোজন ও মহারাজের অপর্ষপাতিত। নি্রী- 
ক্ষণ করিয়! পরম আহ্লাদিত হুইলেন। শারদীয় বুধাৎশুর 
স্ধাময় কিরণ্রে নভোমগুল যেমন অপুর্বব শোভায় শোভ- 
অল হয়, অকৃখ্ম(ৎ সেই স্তুধাময় দেব-প্রনদ লাভ করিয়া, 
তাহারাও সেইরূপ হর্ষোৎফুলপ মুখচন্দ্রের কমনীয় কান্তি- 
নিকয়ে নিরতিশক্ শোভ। থাঁইতে লাগিলেন। 

রাজমহিষীগণ এই্ন্ধপে দেবদভ পাঁয়ন ভোজন করিয়া 
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অচিরকাঁল-মধ্যে গর্ভবতী হইলেন । তীহাদিগের গর্ভনঞ্চার 
হইলে, তদীয় তেজঃপ্রভা, উদ্দীপ্ত হুতাশন ও প্রচণ্ড 
রবি-মণ্ডলকেও যেন তিরস্কার করিতে লাগিল। রাঁজ| 
দশরথ প্রিয়তমা মহিষীদিগকে প্ররূড্ুগর্ভ। দেখিয়া! আহ্লাদে 
একেবাবে গদ্গদ হুইয়। উঠিলেন। 





সপণ্তদশ অধ্যায়। 


এদিকে, ভগবান্‌ ভূতভাবন নারারণ, রাজা দশরথের 
পুজত্ব স্বীকার করিলে, সর্বলৌক-বিধত1 পিতানহ স্বঘং 
দ্েবগণকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন, দেবগণ ৷ আমাদিগের 
পরম-হিতৈষী ভগবান্‌ কমলাপতি, উপস্থিত উপদ্রবের 
শান্তিবিধান জন্য স্বযং অধোধ্যাধিপতি বাজ! দশরথের 
ওরসে মানুষকলেবর ধারণ পুর্ববক অবনীতে অবতীর্ণ হই- 
বেন। এক্ষণে, তোঁমরা সেই বীরচুড়ামণি ভগবানের সাহাঁ- 
য্যকারী, বায়ুর ম্যায় বেগশালী, পীযুবপা়ীর ন্যায় অবি 
নশী কামরূপী বলবান্‌ বন্ুসংখ্য বীরদকলকে আপন 
আপন অংশে কৃষ্টি কর। পুর্ব্যুগে আমি, থক্ষরাজ জান্দব- 
বান্‌কে স্থজন করিয়াছি। এ জান্ববান্‌ জূক্তা-পুরিত্যাগকালে 
আমার আস্যদেশ হইতে সহসা উৎপন্ন হইয়াছিল | 
সম্প্রতি তোমরা অগ্গরা, গন্ধব্বাঁ, যক্ষী, বিদ্যাধরী, কিন্নরী 
1ও বানরীদিগের শরীরে তুল্যবল বানর লকল সৃষ্টি কর। 


আদিকাণ্ড | ৪ 


তখন, দেবগ্রণ, ভগবান্‌ স্বয়স্তুর ত্রইরূপ হিতকর বাক্য 
শ্রবণ পুর্ববক তীয় নিদেশ শিরোধার্য্যকরিয়া বানররূপী 
বলবান্‌ পুক্রসকল উৎপাদন করিতে লাগিলেন । উদার- 
প্রকৃতি মহর্ষিগণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ ও বানরগ্রণ, সক- 
লেই সাতিশয় উৎসাহ সহকারে ্ষেচ্ছাবিহারী বনচারী 
বানরগণকে সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । সুররাঁজ ইন্দ্র, 
মহেন্দ্র পর্বতের ন্যায় দীর্ঘকায় কপিরাজ মহাঁবল বালীকে 
আপনার অংশে উৎপাদন করিলেন। তত্পর»পরমতেজস্থী 
ভগবান্‌ সূর্ধ্যদেব ন্ুগ্রীবকে, স্থরগুরু সুক্ষাতর বুদ্ধিপম্পন্ন 
তারককে, কুবের সুবের গন্ধমাদনকে, বিশ্বকর্ম্মী নলকে 
এবৎ অনল মহাবীর নীলকে উৎপাদন .করিলেন। এই 
নীল প্রভূত বল, অসছ্থা বীর্য নুতীক্ষ তেজ ও বিশুদ্ধ 
যশঃ প্রভাবে আপনার উৎপাদক হুতাশনকেও তিরস্কার 
করিযাঁছিল্‌। অনন্তর, নুবিখ্যাত-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন অশ্বিনী 
কুমারদয় মৈক্্র ও দ্বিবিদনামক বানরদ্য়কে,বরুণ সুষেণকে, 
মহাঁবল পর্য্যন্য শরভকে এব পবন বজের স্া'য় ছুর্ভেদ্য- 
দেহ বেগবান্‌ বলবান্‌ বুদ্ধিমান্‌ হন্ুমান্কে উৎপাদন করি- 
লেন। এইরূপে অতুলবল-সম্পন্ন বীরচুড়ামণি কামরূপী যে 
সকল কপিবর ভ্রিলোক-কণ্টক' দশকের বিনাঁশসাধনে 
সমুত্সাহী হইবে, তাহারা, এবং উত্তঙ্গ মাঁতঙ্গ ও শৈল- 
শৃঙ্কের ন্যায় উন্নতদেহ তণ্রক ও গোলাঙ্গুল সকল সহস 
সহজ সহস্র উৎপন্ন হইতে লাখিল। যে দেবতার যেরূপ 
রূপ, যেরূপ বেশ ও য্রেপ পরাক্রম, তৎলমুদায়ের সহিত 


রর রাময়িণ | 


প্রত্যেকের পৃথক্‌ পৃথক্‌ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। গোলাঙ্গংল 
বানরদিগের মধ্যে কেহ কেছ আপন আপন প্রসূতি অপে' 
ক্ষাও অধিকতর পরাক্রমশালী হইয়! উঠিল | 

এইরূপে দেবতা, সিদ্ধ, চারণ, ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি মহর্ষি- 
গণ মনের উল্লাষে খক্ষী, গন্ধবর্ধা ও কিন্নরী প্রভৃতি হইতে 
স্বস্থ পরাক্রমান্ুরূপ অনংখ্য বানর উৎপাদন করিলেন। 
এ সমস্ত বানরের। দর্পে গর্বিত শীর্দল ও বলবীর্ষ্যে 
ক্রোঁধান্িত কেশরীর ন্যাঁয় হইয়! উঠিল। ইহা'রা, সকল 
প্রকার অস্ত্রবিদ্যায় পারদশাঁ হইয়াও, সংগ্রাম-সময়ে কেবল 
পর্বত ও শিলা নিঃক্ষেপ পুর্দক বিপন্ষের প্রাণ সংহার 
করিত। ভীষণাকৃতি মহাবাঁর এই বানর্গণ, খন প্রমন্ত 
কেশরীর ন্যায় উচ্চতর গম্ভীর নিনাদ পরিত্যাগ করিত, 
তখন বিহঙ্গমধুল উচ্চৈঃস্বরে বর করিতে করিতে নিপতিত 
হুইত এবং অচল সকল একেবারে বিচলিত হইয়! উঠিত। 
ইহারা আপন শাঁপন অপরিমিত বেগ-প্রভাবে এসনাদ্দু 
মহালাগরকেও বিক্ষোভিত ও বদ্ধমূল পাদপ সকললকেও 
আবলীল।-ক্রমে আলুলায়িত করিতে সমর্থ । ইহার! 
আকাশপথে গমন পুর্বক মেঘমগ্ডল খণ্ড খণ্ড করিয়া চতু- 
দিকে নিঃক্ষেপ ও স্ুরিস্তীর্থ সযুদ্রও অনায়াসে সম্ভরণ 
করিতে পায়ে। বমচারী প্রমত মাতঙ্গ গণ ইহাদিগর সহিত 
কখন বুদ্ধ করিতে সাহসী হইত না। 

এই সনন্ত বানরেরমধ্যে কতকগুলি খক্ষধাঁন পর্বতের 
শৃঙ্গে, কতকগুলি অন্যান্য কাননে ঘা তুধন্বে বাল করিতে 


আর্দিকাণ্ড। ৮৭ 


লাগিল। কতকগুলি সূর্ধ্যপুক্র স্থুগ্রীব ও ইন্দ্রপুজ্ম মহাঁবল 
বালীকে, অপব কতকগুলি নল, নীল, হনুমান ও অন্যান্য 
যুখপভিদিগকে আশ্রয় করিয়। রহিল | বিপুল-বিক্রম, মহা 
বল ও মহাবাহ্‌ ,বানররাজ বালী আপনার ভুজবীর্ধ্যে 
ভন্কুক ও গোলাঙ্গল প্রসৃতি সমস্ত -বানরদিগকে রক্ষা 
কবিতে লাগিল। এইরূপে সেই সমস্ত মহাবঃর ভাষণা- 
কাব খানরগণে পর্ববত বন-সাগর-সমাকীর্ণ। এই পৃথিবী 
একেবারে পবিপৃর্ণা হইয়। উঠিল । 


১১ 


অষ্টাদশ অধ্যাঁয়। 


এ দিকে রথুবংশাবহংস রাঁজা দশরথের অশ্বমেধ 
নামক মহাঁষজ্ঞ সুচারু রূপে সম্পন্ন হইলে, অমরগণ 
স্ব স্ব অংশ গ্রহণপূর্ব্বক ্রীতমনে দেবলোকে প্রতিনিকৃভ 
হইলেন। নিমন্ত্রিত নরপতিগণ সমুচিত সমাদরে স্কৃত 
হইযা', সাক্ষাৎ দেবমুর্তি খধষিবর খধ্যশৃঙ্ীকে অভিবাদন 
পৃর্ববক পরম আহলাদে স্বদেশাভিযুখে যাত্রা ফরিলেন । 
তীহাদিগের প্রস্থানকালে তদীয় সৈন্যগণ উজ্জ্বল বেশে 
মনের উন্ধাধে পশ্চা্ পশ্চাৎ গমন করত 'অপূর্ধব শোঁভ। 
পাইতে লাগিল। তৎপর মহীপাল দশরথ শান্তপ্রকৃতি 
মহ্যীগণ সমভিব্যাহারে দীক্ষা নিরম নির্বাহ পুর্ববক বশিষ্ঠ 


ঃ রামায়ণ! 


প্রভৃতি বিপ্রবর্গকে পুরস্কৃত করির। বলবাহন ও ভূত্য- 
বর্গের সহিত্ত পুরী-প্রবেশ করিলেন। তিনি পুরী-গ্রবেশ 
করিলে, খধ্যশূঙ্গ, সহধশ্মিণী শান্তার সহিত সমুচিত 
সমাদরে সকৃত হইয়া! অযোধ্যা! হইতে নিক্রানস্ত হইলেন । 
এই প্রশান্তমুর্তি তাপসের প্রশ্থান-কালে, রাজা দশরথ 
স্বয়ং অসংখ্য সৈন্যগণে সমাৰৃত হুইয়। কিয়দ্দ'র তাহার 
অনুগমন করিলেন । রঘুকুল-তিলক মহাপাল এইরূপে 
সমস্ত অভ্যাগিত ব্যক্তিদিগকে বিদায় করিয়া পুত্রোৎিপর্ভি- 
প্রত্যাশায় পরমস্থখে পুরমধ্যে কাঁলহরণ করিতে 
লাগিলেন । 

ক্রমে, রাজমহিষাদিগের গর্জের উপচয় হইতে লাগিল । 
মুখশশী প্রভাতশশীর ন্যায় পাগু,বর্ণ ও শরীর নিতান্ত 
অলস হইয়া! উঠিল। আভরণের কথা আর কি কহিব, 
দুর্বলতায় অক্গুলিও ঘেন ক্রমে ভারবোধ হইতে 
লাগিল । কি আহার, কি বিহার, কি শয়ন, কি উপবেশন, 
সকল কাধ্যেই তাহাদিগেয় একান্ত ওদাস্য জন্মিল। 
ম্ৃত্ভিকায় শয়ন ও মৃত্ভিকাভক্ষণ এই দুইটি কার্যে একান্ত 
অভিলাষ হইতে লাগিল। মহীপাঁল মহিষীদিগের গর্ভ- 
দোহ্‌দ দর্শন করিরা অপার আনন্দসাগরে মগ্ন, হইলেন। 
অন্তঃপুরবাসিনী বয়স্য।দিগের আনন্দের আর পরিসীমা 
রহিল নাীঁ। মহারাজ দশরথের অতুল এশ্বধ্য, কিছুরই 
অপ্রতুল ছিল না। রাজমহিষীরা যখন যাহা অভিলাষ 
করিতেন, তাহাই ততক্ষণাৎ সম্মুখে দেখিতে পাইতেন । 


আদিকাগড। ৮৯ 


এইবপে ছয় খু উত্তীর্ণ ও দ্বাদশ মাঁস পরিপূর্ণ হইলে, 
নৃপতি পবমাহলাদে প্রেয়নীদিগের প্রসবকাল প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন । অনন্তব, চৈত্রমাসের নবমী তিথিতে 
পুনর্ববন্থু নক্ষত্রের সঞ্চার হইলে, রবি, মঙ্গল, শনি, বুহ- 
স্পতি ও শুক্র এই পঞ্চ গ্রহ মেষ, মকর, তুল1, কন্কুটি ও 
মীন এই পঞ্চ রাশিতে গমন করিলে, বৃহস্পতি চন্দ্রের 
সহিত শুভ ককর্ট-লগ্নে উদিত হইলে, মহীপালেৰ প্রধান! 
মহিী কৌশল্যা বিষুঃব অগ্ধাংশভূত দিব্য-লগ্মমণ-সম্পন্ন, 
সব্বলোক নমস্কত তত মহাবাঁছু মহাঁভাঁগ 
দুন্দুভির ন্যায় গন্ভীরম্বর জগতে অধীশ্বর লোকাভিরাম 
শ্রীরামচন্দ্রকে প্রনব করিলেন । দেবমাঁতা অদিতি, দেব- 
প্রধান বজ্পাণি পুরন্দরকে প্রসব করিয়া, এবং পার্বতী 
সর্ববাঙ্গ-স্থন্দর স্থুর-সেনাপতি ষড়াঁননকে ক্রোড়ে পাইয়া, 
থে প্রকার অতুল আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, রাঁজ- 
মহিষী কৌশল্যাও ওমইরূপ আনন্দবর্ধন বীর-চুড়ীমণি 
পুজবত্ব প্রন কবিয়া অপ।র আনন্দ-সাঁগরে নিমগ্ন হইলেন । 
অনন্তর, শুভ মীনলগে, পুষ্য। নক্ষত্রে, মধ্যম! মহিষী কৈকে- 
যীর গর্ভ হইতে সাক্ষী ভগবান্‌ নারায়ণের চতুর্থাংশভূত 
গুণগ্রাম-সমলস্কৃন্ড সত্য-পরাক্রম মহাবীর ভরত ভূমিষ্ঠ 
হইলেন। তৎপরে, তগবান্‌ সূর্ধ্যদেব শুভ কর্কট-লগ্নে 
উদিত হইলে, অশেষ! নক্ষত্রে, কনিষ্ঠা মহিযী স্থমিত্রা 
"বিষ্ণুর অর্ধাংশভূত অভুলবর্ল-সম্পন্ন সর্বাস্ত্রবিৎ মহাত্! 
লক্ষণ ও শক্রন্নকে প্রবস করিলেন । 

তি 
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এইরূপে সূর্ধ্যবংশাবতৎন মহীপাঁল দশরথের আশেব- 
গুণাঁকর সর্বাস্ষ-সুন্দূর প্রিয়দর্শন অনুরূপ চাঁবিপুল উৎপন্ন 
হইলে, পুববাঁদী পুনন্কীবর্গ এবং অপরাপর পৌরজনের 
আনন্দের আরপরিসীমা রহিলনা। গন্ধর্ববের] মনেরউল্লানে 
বুক্ঘধুর সঙ্গীত ও অগ্রা কল প্রীতনে চতুর্দিকে নৃত্য 
করিতে প্ররূস্ত হইল। দেবলোকে দেবগণ আনন্দ-সুচক 
দুন্দুতিধ্বনি কবিতেলাঁগিলেন । নভোম গুলহইতে অনবরত 
পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাজধানা মহোৎ্নবময়, নগর 
আনন্দমর ও পথমকল কোলাহলময় হইব! উঠিল । আধো 
ধ্যার কোন স্থানে নৃতাগীত, কোন স্থানে নান!বিধ বাদ্যো- 
দ্যম হইতে লাগিল । পথঘাট সমস্ত নট ও নর্তকে পরিপূর্ণ 
এবং লোঁকারণ্য হইল । শ্রোতাগণ শ্রুতি-সুখকর সঙ্গীত 
শ্রবণে অপরিধীম হর্ষ লাভ করিয়া, বহুমুল্য পাঁরিতোধিক 
দ্বারা থারকদিগের উৎসাহ বদ্ধন করিতে লাগিল। রাজ 
দশরথ সৃত, মাঁগধ ও বন্দীদিগকে প্রাতি-প্রফুল্ল মনে 
যখোচিত পারিতোধিক প্রদান কিয়া ত্রা্মণদিগক্কে বহু- 
সংখ্য গোধনে এবং প্রার্থনাধিক ধনে পরিভুষ্ট করিলেন । 
কি দীন, কি দুঃখী, কি অনাথ, কি অন্ধ, যে যাহা আকাজ্ষা 
করিল রাজ। দশরথ অকুঠিত মনে তাহাদিগকে তাহাই 
প্রদনি করিলেন! তাহারাও অভিলাধান্ুরূপ অর্থলাভ 
করিয়া মহারাছের জয় হউক বলিয়। চতুর্দিকে জয়ধ্বনি 
করিতে লাগিল । 

অনস্তর, ঘাদশদিবদ অতীত লইলে বশিষ্ঠদেব ভ্বষ্টমনে 
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রাজকুমারদিগেৰ নামকরণ করিলেন । তন্মধ্যে জ্যেষ্টের 
নাম রাম, কৈকেয়ীব পুজ্রের নাম ভরত এবং স্ুুমিত্রার 
পুত্রের মধ্যে একটির নাঁম লক্ষণ, অপবটির নাম শক্রত্ব 
র/খিলেন। তনয্ব-চতুষ্টয়ের নামক্বণ উপলক্ষে মহাপাল 
বন্মংখ্য ব্রাহ্মণ এবহ নগর ও জনপদবাপী আপামর সা 
ধাবণ জনগণকে অপধ্যাপ্তরূপ ভোজন কবাইঘ়| প্রভূত 
ধন বিতরণ কারলেন। শেষাবস্থায় পুক্রচতুষ্টয়ের দুখাৰ 
লে'কন করিষ!, দশব্থেব যে প্রবাৰ জাহলাদ জন্মিঘাছিল; 
অভিলানানুরূপ অর্শলাভ কনিয়! দীন দুঃখী লোকেবা ও 
ততোবধিক্ধ জানস্র-সাগনে দিমগ হইন। ক্রামে, জাভকশ্া 
প্রহৃতি ওভ নংদ্কার সমস্ত ক্ুান্ জপে ভাতে হইতে 
[গিল | কুমারেবাও দিন দিন শশাক্ক-রেখাব ন্যাষ 
রিবদ্ধিত হইতে লাগিলেন । 

রাজার পুদ্রদিগেব মধ্যে বয়োজ্যেত ও গুণ-শ্রেষ্ঠ রাম 
কেতুব ন্যায় ইন্সাকু-বংশর উচ্জ্রল কারয়।ছিলেন এবং 
তিনিই বর্ববাপেক্ষা পিতার পাতিল ও দ্ববন্তুত ন্যার 
সকলের প্রেসাম্পদ হুইঘা উড্ভিদেন। অপামান্য গুণ গ্রাঘ- 
সম্পন্ন এই রাজকুমারের! বিচ সকলেই স'ধাবণের ছিতা- 
হৃষ্ঠানে তৎপর,জ্ঞানবান্‌ ও বেদবিদ্ভিচলন ; তথাপি ইহা 
দিগের মধ্যে সেই সত্যপরাক্রম প্রিশ্বদণন বামই শাবদীয 
শশাঙ্কের ন্যায় সকলেন গ্রাণপ্রভান হইয়া ভঠিলেন |কি 
অশ্বারোঙণ, কি গজীংবাহণ, চির রি কি ধলু।বর্বব্যা,বাম 
সকলবিষয়েই সম্পুর্ণ পাবদশী ছিঘেন ) এবং পিস্ৃশুক্ধায 


৭] তি 
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বিলক্ষণঅনুরা প্রকাশিকরিতেন। লক্ষবীবর্ধন লক্ষ্মণ বাঁল্য- 
কাঁলাবধি স্বভাবত মেই লোকাভিরাঁম শ্রীরামের প্রিয় 
কার্ধ্য অনুষ্ঠান করিতেন । এমন কি, পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ 
আপনার শরীর অপেক্ষাও রামের হিতানুষ্ঠান করা ভাল 
বাসিতেন | তিনি রাম ব্যতিরেক নিদ্র! ধাইতেন না ; জন- 
নীর) মিষ্টীত্র প্রদান করিলে, রাম ব্যতিরেকে কদাচ আ- 
হার করিতেন না! | কিসে রাম ভাল থকিবেন, ভাল পরি- 
বেন, ভাল খাইবেন, স্থখে শয়নকরিবেন,নুখে বিহার করি- 
বেন, ভ্রাতৃবগুসল লক্ষণ সর্ববদ! এই সকল চিন্তায় নিমগ্ন 
থাকিতেন। যখন রাঁম, অশ্বে ব গজে আরোহণ করিয়' 
সৃগয়ার্থ নির্গত হইতেন, তখন তিনি,সৃতীক্ষ শবাসন গ্রহণ 
পূর্বক তীয় শরীর রক্ষণার্থ পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎ গমন করি- 
€তেন ; যখন রাম শয়ন করিতেন, তখন দাসেব ন্যায় তাঁ- 
হার পাদপন্ম সেবা! করিতেন, রাঁমও আপনার বহিশ্চর 
দ্বিতীয় প্রাণের ন্যায় লক্ষমণকে ভাল বামিতেন। যেমন 
লক্ষণ রামের, সেইরূপ শক্রত্বও ভরতের সবিশেষ প্রণয- 
ভাঁজন ছিলেন । মহীপাল দশরথ এইরূপে বৃদ্ধাবস্থাঁয় সচ্চ- 
রিত্র পুভ্রচতুষ্টয়ের পিত। হইয়া পরম সুখে কাল যাপন 
করিতে লাগিলেন । 

একদ! মহারাজ দশরথ কুমারদিগের অসাধারণ গুণবস্ত! 
জ্ঞামবন্তা, লজ্জাশীলতা ও দূরদর্শিত! প্রভৃতি সদ্গুণ-সকল 
সন্দর্শন করিয়া» বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইয়। তীঁহী- 
দিগের বিবাহের নিষিভ চিস্তা করিতেছেন ; এমন সময়ে 
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মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বীমিত্র তাহার সহিত সাক্ষাৎকার 
করিবাব প্রত্যাশায় দ্বারদেশে সমাগত হইয়া, দ্বারপাঁল- 
দিগকে কহিলেন, ওহে দ্বারপাঁলগণ ' আমি বুশিকতনয় 
বিশ্বামিত্র । তোমারা ত্বরাঁয় মহারাঁজের নিকট আমার 
আগমন সংবাদ দেও। তখন দ্বার রক্ষকফেরা মহধির 
আদেশ শ্রব।মাত্র অতিমাত্র ভীত ও ব্যস্তসমস্ত ভ্ইয়! 
রাজভবনাভিমুখে প্রস্থান করিল এবং অবিলন্দে মহীপালের 
নিকট উপস্থিত হইয়1,করযোড়ে নিবেদন করিল, মহারাঁজ ! 
মহূর্ধি কুশিক-তনয় আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নি- 
মিত্ত দ্ারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । নরপতি এইসংবাঁদ 
পাইবামাত্র, দেবরাজ ইন্দ্র যেপ্রকার বৃহস্পতির প্রত্যুদগমন 
করেন, সেইরূপ দেই শংসিতব্রত কুশিক নন্দনের 
প্রত্যুদ্গমন পূর্বক তাহাকে অর্ধ্য প্রদান কারলেন। তেজ£- 
প্রদীপ্ত মহর্ষি বিশ্বামিত্রও নরপতি প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ 
পুর্ববক, তাহার এবং তদীয় কোধ, নগর, জনপদ ও বন্ধু- 
বান্ধব সকলের কুশল জিজ্ঞাস! করিয়া কহিলেন, নরনাঁথ ! 
আপনকাঁর উদ্দীপ্ত-তেজঃ-প্র ভাবে সাঁমন্ত রাজ! সকলে ত 
সন্ত আছে ? অরিকুল ত সমুলে নির্মল হইয়াছে? দৈবিক 
ও মানুষিক কার্য ত নির্ববিগ্বে নির্বাহ পাইতেছে ? 
অন্ুস্তর মহর্ষি বিশ্বীমিত্র বশিষ্ঠ ও বামদেব প্রভৃতি 
এপরাপর খষিদিগের সন্নিহিত হইয়! পরম্পরাগত শিষ্টী- 
চারানুলারে তীহাদিগের অনাঁময় জিজ্ঞাসা করিলেন । 
পরে তাহারা সকলে রাজভরনে প্রবেশ পূর্ববক সমাঁদরে 
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সশুকূত হইয়া ষথানিয়মে উপবিষ্ট হুইলে, উদারগ্রকৃতি 
রাঁজা দশরথ বিনীত বাক্যে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহর্ষে। 
বারিশুন্য প্রদেশে ধারাবাহী বারিবর্ধণেব ন্যায়, পুক্র- 
হীন ব্যক্তির অনুরূপ ভার্ধ্যার গর্তে পুত্রোৎপত্ভির ন্যায়, 
অপহৃত পদার্থের পুনঃপ্রাপ্তির ন্যায়, উত্সবকালীন হর্সেৰ 
ন্যায় এবৎ ুধারম লাভের ন্যায়, আঁপনকার শুভাগমনে 
আমার মহতী প্রীতি জন্মাইতেছে । আপনি ত নির্বিক্ষে 
আসিয়াছেন? আপনকার শুভাগমনে অদ্য আমার জন্ম 
সফল ও জীবন চরিতার্ধহইল | আপনক!র যোঁগ-পবিভ্র 
শরীর সন্দর্শন করিয়া! অদ্য আমার চন্ক্রচক্ষ দর্শনপিপাসায় 
পরিতৃপ্ত হইল। আহা! আমি জন্মান্তরে কতই বা পুণ্য 
সঞ্চয় করিয়াছিলাম; কতই বাঁ সবকার্যের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলাম ; তাহা না হইলে, সামান্য করণে, ভবাদৃশ 
মহাত্মাদিগের শুভ দর্শন লাভের আর সম্ভাবন। কি ? ব্রন্মন্‌ 
আপনি সামান্য নহেন ; অগ্রে অতিকঠোর তপন্যা সাধন 
করিয়া রাঁজর্ধিত্ব তৎপরে, ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন। 
আপন্কার তপঃ-প্রতাঁপে ভ্রিলোক উভ।পিত হইয়া থাকে । 
যোগবলে কিছুই আপনকার অনাধ্য নহে। এক্ষণে 
আপনকার এই পরম পবিত্র আগমন আমার অতিশয় 
বিস্ময়োৎ্পাদন করিতেছে । প্রভে। ! আপনার দর্শনমাত্র 
আমার এ পাঁপ দ্েহ পবিত্র হইয়াছে। এক্ষণে যদর্থে 
আগমন করিয়াছেন, প্রার্থনা করি, তাহা সবিশেষ করিয়া 
বলুন; আপনকার নিয়োগে অনুখ্রহ বোধ করিয়া, আমি 


আদিকাঁড। ৯৫ 


গ্রীতমনে তাছ।ই সম্পাদন করিব। এবিষয়ে আঁপনকার 
কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবার আবশ্যকত| নাই। আমি অবশ্যই 
আপনার নিদেশ শিরোধার্য্য করিয়! লইব। আপনি আমার 
পরম দেবত! ও পরম গুরু । আপনার আগমনে আমার যে 
ধর্ম সঞ্চয হইল্‌, তাহা আমার পক্ষে মহান্‌ অভুযদয়, 
সন্দেহ নাই। 

স্পস্ট ৫৯ 


উনবিংশ অধ্যায় । 


মহাস্সা কুশিক-তনয় বিশ্বামিত্র, বাক্য-বিশারদ রাজা 
দশরথের এইরূপ শ্রবণমধুর হ্ৃদয়হাঁরী বিনীত বাক্য শ্রবণে 
একান্ত হ্বষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া, কহিলেন, মহারাজ! 
আপনি অতি:বিশুদ্ধ বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন । বিশেষতঃ 
সাক্ষাৎ তপোমুর্তি ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেব আপনকার সহকারী 
মন্ত্রী; স্বতর[ং এপ সঞ্তাব-গর্ত বচন-বিন্যাণ আপনকার 
উপধুক্তই হইতেছে। আপনি ভিন্ন, এমন মনোহারিণী 
কথা আর কোথায় কর্ণ গোচর হয় না। এক্ষণে আমি যে 
কার্যের প্রণঙ্গ করিব, তৎমাধনে আপন|কে অঙ্গীকার 
করিতে হইবে । 
" মহারাজ! সম্প্রতি আমি এক যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠা- 
নাথ দীক্ষিত হইয়াছি। এ যজ্ঞ সমাপ্ত হইতে না হইতেই 
ব্রত-বিদ্বেষী পাঁপ মারীচ ও সুবাহু নামক কামরূপী মহাবল 


৯ রামায়ণ । 

ছই নিশাচর উহার নানাপ্রকার বিস্ব উৎ্পাঁদন করে। 
তাহার! কখন রুধিক্লধারা বর্ষণ,কখন বা মাংসখণ্ড নিক্ষেপ 
করিয়া যাগ ঘজ্ঞের নানীপ্রকার অন্তরায় উত্পাদন করিয়! 
থাকে। আমি সেই ভীষণ দৈত্যদিগের উপদ্রবে নিতান্ত 
উপন্রত হইয়া, উপায়াস্তরাভাবে তথ! হইতে লিজ্ঞাস্ত 
হুইয়াছি নরনাথ! এই যজ্ঞ সাঁধন-কালে কাহাকেও 
অভিমম্পাত করা কর্তব্য নহে; এই কারণে আমি স্বীয় 
ব্রহ্ম কোপানলে তাহাদিগকে ভস্মনাৎ করি নাই। অতএব 
প্রার্থমা করি, আপনি কাক-পক্ষ-পারী * সত্যপরাক্রম 
রঘুবীর রামকে আমার হস্তে অর্পণ করুন। রাম আমার 
প্রযত্বে প্রতিপালিত হইয়া, স্বীয় দিব্যতেজঃ প্রভাবে অব- 
লীলাক্রমে এঁ সমস্ত ব্রত-বিদ্বেষী নিষ্ঠ:র নিশাচরদিগের 
প্রাণ সংহার করিবেন । মহারাজ! যাহাতে রামের 
কীর্তি ত্রিলোকে চিরস্থয়িনী হয়, আমা হইতে ইহার সেই 
শ্রেয়োলাভ হইবে । আপনি ভীত হইবেন না। আপনি 
প্ধিচার্িত মনে নিঃসংশয় চিত্তে, রাঁযকে পাঠাইয়। দেন। 
"রধুবীর বলাম অধলীলাক্রমে তাহাদের প্রাণ বিনাশে সমর্থ 
হইবেন । ছুরাচারদিগের প্রাণ সংহার করিতে রাম ভিন্ন 
জার কাছারগয্পাধ্য লাই আমি নিশ্চয় কহিতেছি, এ ছুই 
গৃশৎস নিশাচর, রাঁমশরে অবশ্যই সমরে, শয়ন করিবে । 
গযামিপ্রবাস্তমনে বলিতেছি,বলবীর্ষ্যে বা সংা-কৌশলৈ, 

_বালকছিের কপৌল-মীপে বিলন্িত কেস? ফেপপাশের মাম 

কাক পক্ষ 


মাদিকাণ্ড। ৯৭ 


তাহান! কখনই রাষের আনুকপ নছে। নরমাঁহস-লো- 
লুপ এঁ ঢই শিশটিব অচিন কালগ্রাসে নিপতিত হইতে 
'অভিলাধ' তইয়।ই এত গর্বিবত ও উদ্ধত হইযাছে। নব- 
নাথ । সি বশিষ্ঠদেব এবং অপরাপব সংশিতত্রত 
মহবিগণ» আঁমব। সকদলই নমার্ধতবলে সেই সত্যপবাস্রন 
ও আভাক্স! * বাজকে বিলক্ষণ জানতে গাদপবাছি; আভ- 
এল এল্বে বশিশ্ট প্রভৃতি মন্গণ যদি এ বিষয়ে সম্মত 
হন এবহ ইহ নোকে যদি জাপনকার অক্ষয় ধর্দমনাভেব ও 
গ্রভুত-ঘশোলাভেন অভিলাব থাকে, তাহা ভইলে, রঘু- 
[প জীলাদান্ সাক হস্তে অর্পণ করিতে আর অমত 


শর 
করিবেন ন।। আমি ত্বকাধ্য সাধনেৰ শিষিভ নিতান্ত 
ভীত ও অতী? ইউত্ক৯ত হইয়াছি। আও দেখুন, এক্ষত 


২ 


বামচজ্ড্রেব খেশব কাল অতীত ভইষ।ছে ; স্ুতনাৎ তাহার 


' এখানে, বিশ্বামিত্র “অহৎ বেদি মহাত্সীনং রাঁমৎ ত্য 
পবাক্রমহ | বশিল্ঠেউপি মহাতেজ! যে চাঁন্যে তপসি স্থি তাই ৮| 
এই শ্লোক-স্থিত মতা ও সত্যপবাক্রম এই দুইটী বিশ্বেণ 
এবং রাম শব্দের অ্বগত অর্থ দ্বারা বামে প্রমেম্বরভ্ পৃতিপাঁদন 
করিযাঁছেন, যথা, মহাত্স।অপ্রীরৃত দিব্য মঙ্গল শরীব ধারী | 
সত্পরাক্রম-সর্্দা একরূপ পবাক্রমশীলী, অর্থাৎ কি ইশশাবে। 
কি যেবনে, কি বার্ধক্যে, সকল কাঁলেই ধাহাঁব পবাক্রম একক 
থাকে । রাখ- সর্ধদ! পুর্ণ মনোরথ হওয়ায় ঘিনি পরমানন্দস্ব পে 
নিবন্তব আপনাতেই রমন করিতেছেন অথবা! এই চবাচর বিশ্বে 
বিনি অন্তবান্। স্বন্ষপে পর্ব? সর্থভ্তি ব্মণ করিতেছেন? 


ভিনি রাম। 
১৩ 


৯৮ রামায়ণ। 


সঙ্গে সঙ্গে, পিত। মাতার প্রতি তগ্কালোচিত আসক্তিও 

অনেক শিথিল হইয়া গিয়াছে । অতএব আর বিলম্ব 

করিবেন ন।। এক্ষণে ত্বরায় শোৌক-সংবরণ-পুর্ববক প্রসন্ন 

মনে আমার মনোরথ সফল করুন/। আপনকার মঙ্গল 

হইবে। মহর্ষে বিশ্বামিত্র এইরূপ ধর্মানুগত ও সদর্থ- 

সঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিয়। মৌনাবলম্বন করিলেন । 
০৯৫৬ 


বিৎশ অধ্যায়। 


মহীপাল দশরথ, মহাতেজী মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ 
হুদয়-বিদীরণ বচন-বিন্যাঁস শ্রবণে, শোঁকে একাস্ত অধীর 
হইয়া মুহ্র্তকাল হতচেতন হইয়া রহিলেন; কিয়শ্কাঁল 
পরে চেতনা সঞ্চার হইলে, অপেক্ষাকৃত কথঞ্চিৎ শোকাঁ- 
বেগ সংবরণ পুর্ধবক কম্পিত কলেবরে ও করযোঁড়ে 
কহিতে লাগিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে রামের বয়ঃক্রয 
ষোড়শ বৎসরও হয় নাই ; অতএব এমন সুকুমার শরীরে 
আমার পদ্মপলাশ লোচন রাম, নিতান্ত-কঠোর-শরীর 
নিশাঁচরের সহিত সংগ্রামে কোন রূপেই সাহসী হইবে 
না? তপোধন ! আমি অক্ষৌহিণী * সেনার অধীশ্বর। 


এক পত্তিঃ এইরূপ তিন পন্তির নাম এক সেনাগুখ ;) ভিন 
পেনামুখে এক গুল ; তিন গুলন্মে এক গণ ; তিন গণে এক বাছিনী ; 
তিন বাছিনীতে এক পৃভগাঁ; তিন পৃতণাতে এক চমূ; তিন চমুতে 
এক অনীকিনী; দশ অনীর্কিনীতে এক অক্ষেছিণী; সমর্ীতে 
অক্ষেধছিণীর সংখ7__২১৮৭০০ 


আদিকাণ্ড ৯৯ 


এতপ্িম্ন এই সমস্ত মহাঁবল পরাক্রান্ত সাংগ্রামিক বীর 
পুরুষেরাও আমার একান্ত নিদেশানুবর্তা । রাক্ষদিগের 
সহিত সমরে ইহারা বিলক্ষণ পাবদর্শিত! প্রকাশ করিষ়া। 
থাকে । অতএব আমি স্বয়ং এই সমস্ত শেন।সমভিব্যাহ।রে 
গমন করিঘা নিশাচবদিগেব সহিত সংগ্াম কৰিব । আমি 
স্বয়ং ব্তীক্ষ-শব-সংহিত শাসন গ্রহণ পূর্বক আপনকা'র 
যজ্ঞ রক্ষা করিন। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থকে, ততক্ষণ সেই 
সরস্ত ছুরাচার নিশাচরদিগের সিত যুদ্ধ করিতে, আমি 
অণুমান্রও শৈথিল্য প্রকাশ কনিৰ ন।। আমি সমৈন্যে 
যাত্র। কৰিলে, আঁপনক্াঁর যঙ্ও নির্বির্দ্রে নির্বাহ পাইবে। 
আমার জীবনেরজীবন পাঅচন্দ্রকে কোনক্রমেই যাইতে দিব 
না'। রাজীলোচন রাম নিতান্ত বালক । মুনিবর। দেখুন 
দেখি, এখন পর্য্যন্তও যাহার বাল্য-কালোচিত চাঞ্চল্য 
ভাব দুরীকৃত হয় নাই, অস্ত্রবিদ্যায় বাঁ যুদ্ধকৌশলে এখন 
পর্যযস্তও যাহার পটুতা জন্মে নাই; সে রাম কিরূপেই বা 
বিপক্ষের বলাবল বিচাঁর করিবে; কিূপেই বা কুটযোধী 
প্রবল শক্রদিগেব প্রতিদ্বন্বী হইয়া বুদ্ধ করিবে । ভখিবন ! 
আপনি প্রসন্নহউন । আমিস্ব্ং আপনকার সহিত দসৈন্যে 
যাত্রা! করিয়। প্রাণপণে সেই ব্রতবিদ্বেষী বিপঙ্ষ-কুল নিধন 
সরিব। আপনি, আঁমার জীবিত-নিদান শোঁচনা-নন্দ বন্ধন 
রামচন্দ্রঙ্কে কদাঁচ লইয়াঁযাইবেন না । আব দেখুন, এক্ষণে' 
আঁমার ষষ্ট সহজ বশুসর বয়ংক্রম হইয়াছে | 
আঁমি এমন প্রাচীন বসে অতিক্লেশে রাজী বলোচ৮ন।ক 


ই রামায়ণ 1 


ক্রোড়ে পাইরাছি। রাম আমার প্রাণ হইতেও প্রিয় ; 
জীবন হইতেও ভালবাপার ধন। আমি আমার জীবন- 
সর্বস্ব হুদয়ানন্দ“বর্ধন রামকে ভীবণ শক্রমুখে বিদায় দিয়া 
কিআর জীবিত থাকিতে পারি £ রাম ব্যতীত মুহ্‌্ভ- 
কাল জীবিত থাকাও আমারপক্ষে চক্র হইয়া উঠিবে। 
অতএব আমি জীবিত থাকিতে আমাব জীবনের জীবনকে 
কোন ক্রমেই পাঠাইয়! দিব না। কুশিকনন্দ্ন! যদিচ 
রামের জন্য আপনকার এতই আগহ হইয়। থাকে, তবে 
চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত আমাকেও বঙ্গে করিয়া লউন। 
তাহ! হইলে, আমার হদয়ানন্-বদ্ধনকে হৃদয়ের মধ্যে 
রাখিয়া,অগে, জামিই শত্রমুখে দংগাম করিব) তপোধন! 
আপনি যে সকল্‌ রাক্ষসের কথ উল্লেখ করিলেন, তাহাব! 
কে ? কাহার পুত্র £ তাহাদের আকার প্রকার ও বিভ্রমই 
বা কিরূপ এবং তাহাদের রক্ষণাবেন্দণের ভারই বা! 
কাহার প্রতি অর্পিত রহিয়ছে? আর আমর! কি প্রকারে 
সেই সমস্ত কপট-যোদ্ধ! পাপাআদিগের প্রতিকার করিতে 
সমর্থ হইব, এবং কি প্রকারেই ব! সেই সমস্ত ভীষণ বিপ- 
ক্ষের সম্ম,.খে সমরে নিয়ে অবস্থান করিব। আপনি এই 
সমস্ত বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিয়। দেন। 

তৎুশ্রবণে মহর্ষি বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহারাজ ! আমরা 
শুনিয়াছি, রাঁবণনাঁমে পুলস্ত-বং শীয় মহাবল পরাক্রান্ত 
এক রাঁক্ষপরাজ আছে । পামর, ব্রহ্মার বরে নিতান্ত 
গর্বিত ও বহুনংখ্য রাক্ষপগণে সমারৃত হুইয়। নিরন্তর 


আঁদিকাণ্ড। ৯০৯ 


ভ্িলোক উৎ্পীড়িত করিতেছে। শুনিলাম, সে মহর্ষি 
বিশ্বশ্রবার পুজ্র এবং ঘক্ষরাজ কুবেরের ভ্রাতা । ছুরাক্সা 
অবজ্ঞ! করিয়! স্বয়ং যজ্ঞের বিন্ব উত্পাদন করে না। 
মারীচ ও নুবাহুনামে ছুই দুর্দান্ত দানব তাহারই নিয়োগে 
আমাদের বজ্ঞ বিনাশ করিতে উদ্যত হুইয়াছে। 

মহ্র্বে বিশ্বামিত্র এইরূপ কহিয়া বিরত হইতে না 
হইতেই রাজ! দশরথ সভয়ান্তঃকরণে কম্পিত কলেবরে 
কহিতে লাগিলেন, তপোধন ! আমি, দেই পাপপরায়ণ 
ছুরাস্স। দুরন্ত রাবণের মহিত অৎগ্রাম করিতে পারিৰ না। 
তাহার স্ুতীক্ষ প্রতাপে কোন্‌ বার পুরুষের হৃদর কম্পিত 
না হয়। তাহার কেপ।নলে কোন্‌ আয়ুম্মান্‌ ব্যক্তির 
পরমায়ু ভন্মীভূত ন! হয়। ভগবন। আপনকার নিকট 
হানবীর্ধয মনুধ্যের কথা আর কি কহিব, দেব, দানব 
ও গ্রন্ধর্ধেবরাঁও তাহার হ্ুছুঃসহ পরাক্রম সন্ক করিতে 
পারেন না। রাবণ, রণক্ষেত্রে বলগর্বিবিত বীর পুরুষ দিগ- 
কেও অবলীলাক্রমে অভিভূভ করিয়৷ থাকে । অতএব 
তাঁহ'র বা তদীয় সৈন্যদিগের সহিত বুদ্ধ করিতে আমার 
কদাঁচই সাহস হইতেছে না। আপনি সসৈহ্যই হউন, 
ব। আমার তনয়কেই সঙ্গে লউন, তাহার সহিত সংগণমে 
কখনই তিঠিতে পারিবেন ন। | তাহার সহিত সমরে কখনই 
কৃতকীর্ধ্য হইতে পারিবেন নাঁ। আপনি কদাচ এমন বিষম 
সাহসের কার্য্যে সাহসী হইবেন না । আর দেখুন, আমার 
রাম একে ত বালক; দ্বিতীয়ত সে আজিও যুদ্ধের কিছুই 
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জানে না। আমি কোন্‌ সাহসে সেই অমূল্য নিধিকে আপ- 
নার হস্তে সমর্পণ করিব। স্ন্দ ও উপস্ন্দের পুত্র মারীচ 
ও সুবাহু সাক্ষাৎ কাঁদান্তক যমের ন্যায় কবালদর্শন | 
তাহায়াই আপনকাঁর যজ্ঞের বিদ্ব উদ্পাদলে প্রবৃত্ত হই- 
য়াছে । আমি জানির! শুনিয়া আমার জীবিত-নিদানকে 
সাক্ষাৎ কালকবলে কি নিমগ্ন করিতে পাবি ? ববৎ বলেন 
ত আমিই সবান্ধবে গিয়া তাহাদের অন্যতরেব সহিত যুদ্ধ 
করিয়া আদি। নতুবা আমি সবান্ধবে গললগীকুত-বাসে 
আপমকার অনুনয় করিয়! কহিতেছি; আপনি প্রসন্ন 
হউন; আঁমার জীবিতনিদাঁন রামচন্দ্রের প্রতি সকরুণে 
দৃষ্টিপূতি করুন এবং অনুগহ করিয়! তাহার প্রসঙ্গ 
পরিত্যাগ করুন । 





শ্পোস্পপাাপাাাটা 


একবিংশ অধ্যায়। 


রাজা দশরথ এইরূপ স্সেগদগদ বচনে মহর্ষি বিশ্বী- 
মিত্রকে নিরাঁশ করিলে, তিনি ঘৃতাহুত ছতাঁশনের ন্যায় 
ক্রোধতরে অতিশ্ীর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তুকালে 
তাঁহার কোপাদল প্রদীপ্ত দেখিয়া দেবগণের অন্তরেও 
ভয়স্শর হইতে লাঁগিল। তদীয় ক্রোধবেগ উদ্বেল হইয়। 
সমস্ত, ধরাভল একেরারে বিচলিত কুরিয,জুলিল। মহধি 
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রোঁষ কযারিত লোচনে নরপতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়। 
অতিকঠোধ বাক্যে বলিলেন, মহারাজ! আপনকার অস- 
স্তাবিত ব্যবহ|র দর্শনে, আমি নিতান্ত চমত্কৃত হইলাম । 
আপনি প্রথমে আমার প্রার্থনা পুবণ করিবেন বলিরা 
অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; অবশেষে তদ্বিবয়ে পরাজ্ম,খ 
হওয়া কি আধ্য জনের বার্য? রঘুবংশীর পুর্ববতন 
সৎপুরুষেরা এপ অসব্যবহারে ত কখনই পবিত্র 
বংশকে দু'ঘত করেন নাঁই। আপনি এক্ষণে প্রতিজ্ঞা-প্রতি- 
পালনে অন্বীকৃত হইয়া, সেই চিরবিশুদ্ধ ইক্ষণকু-বংশকে 
অভিনব বলক্থম্পর্শে দুঘিত করিতে.কি অভিলাধী হুইয়া- 
ছেন? আপনকার এ আত্যাঁচীরে অবশ্যই ইঙ্ষপকুবংশ 
বিনষ্ট হইয়! যাইবে। নরনাথ! এক্ষণে প্রতিজ্ঞাতঙ্গ ও 
কৃলক্ষয় করাই যদি আপনকার অভিমত হর ) বলুন, আমি 
স্বস্থানে চলিয়া যাই। আপনি আমাকে বঞ্চনা করিয়! 
ভঙ্গপ্রতিজ্ঞ হইয়া স্তম্ব'গণের সহিত স্থথে কাল হরণ 
করুন। 

এইরূপে, মহাতেজা বিশ্বামিত্রের ক্রোধবেগ উদ্বেল 
হইলে, সুধীর বশিষ্ঠদেব ভ্রিলোক একান্ত আকুল দেখিয়া 
দশরথকে' সম্বোধন পুরর্বক কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! 
আঁপনি দ্বিতীয় ধর্ের ন্যায় ইক্ষণাকু-বংশে জন্ম গ্রহণ করি- 
রাছেন এবং আপনিও অতিধীর ও সৎন্বভাব-সম্প(1 
প্রতিভ্ঞ ভঙ্গ কর! ভবাদৃশ স€ুপুরুষের কার্ধ্য নহে । দেখুন 
দেখি, আপনি এত দিন যে লুধার্দ্িক, সত্য-পরায়ণ ও 
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ন্য-ঞ্তিজ্ঞ বলিয়। জনসমাজে পবিচয় দিতেন, এখন 
গ্রতিজ্ঞ। প্রতিপালন ন! করিলে, আপ্নকার মে সত্যবা- 
দিতা, সে নুধার্দ্মিকতা, মে সত্যপ্রতিজ্ঞতা, সকলই যে 
আকাঁশকুস্ুমের ন্যায় একেবারে অলীক হইয়া! উঠিবে। 
অতএব আপনি কদাচ অধন্ পথে পদার্পণ করিবেন ন|। 
যদি আপনি অঙ্গীকার করিয়। এক্ষণে প্রতিপালন না করেন, 
তাহ! হইলে, আপনকাঁর চিরসঞ্চিত উদ্ছ্বল যশোর।শি 
এই দণ্ডেই বিলুপ্ত হইযা যাইবে । মহারাজ । এন্সণে 
আমার কথা রাখুন | আপনি অব্চারিত মনে রাঁমচন্দ্রকে 
পাঠাইয়া দেন। রাম অস্ত্র শিক্ষ। করুন বা নাই করুন, 
হুতাঁশন যেমন অস্বতের, মহর্ষি বিশ্বামিত্রও সেইনূপ 
শ্রীবামের রক্ষক হইলে, রাক্ষসের] কদাচ তদীয় নুদু- 
সহ বীর্য সহা করিতে পারিবে ন1। নূর্য্যবংশাবতৎস রাম 
মুর্ভিমান্‌ ধরনের ন্যাপ আপনকার পবিত্র বংশে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন | ইনি সর্ববপেক] বলবান্‌; সর্বাপেকা বিদ্বান্‌ 
এবং ইনিই তপন্তার একমাত্র আশ্রয় ও অস্ত্রবিদ্য।-বিশরদ। 
এই স্থাবর-জঙ্গমময় বিশ্বসংসারে প্রাণীগণ অবিদ্যা- বি- 
মোহিত হইয়া! ইহাকে জানিতে পারে না এবং পারি- 
বেও না| নরনাথ ! অন্যের কথ। আরকি কহিব; কি 
দেবগণ, কি খষিগ্ণ, কি গন্ধ, কি যক্ষ, কি কিন্নর, 
কি উরগ, কেহই ইহার প্রকৃত তত্ব অবগত হইতে 
পাঁরেন নাই! আর এই যে মহুর্ধিকে দেখিতেছেন; ইনিও 
সামান্য নছেন) এই কুশিক-তনয় ষ্খন রাঁজ্যশীসন 
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করিতেন। তগুকালে; ভর্গবান্‌ শুলপাণি ইহাকে কতকগুলি 
অব্যর্থ অস্ত্র প্রদান করেন। সেই সমস্ত অস্ত্র কশাশ্বের 
পুত্র এবং দক্ষ প্রজাপতির কনা! জয়! ও বুপ্রভার গর্ত" 
মম্ভূত।-পৃর্ব্বে জয়া বরলাভ করিয়! অন্ুর-সৈন্য সংহার- 
বাসনায় অদৃশ্যরূপ স্ুুঃসছ পঞ্চাশৎ এবং প্রভা ও সং” 
হারনামক পরমৌৎকৃষ্ট পঞ্চাশৎ অস্ত্র প্রসব করেন । এই 
সমস্ত সুতীক্ষ অস্ত্র নিতান্ত দুঃসহ, দীপ্তি শীল, ও বিজয় প্রাদ। 
ইহাদিগেব শক্তির পরিচ্ছেদ কর! বায় না। এই ফুশিক" 
তনয় বিশ্বামিত্র, সেই সমস্ত অস্ত্র সবিশেষ অবগত 
আছেন এবং যোগবলে অপরাপর অপূর্ব আস্ত্রবিদ্যা- 
বিশেষেরও সৃষ্টি করিতে পারেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমান কিছুই ইহার অবিদিত নাই। অতএব মহারাজ ! 
ইহার সহিত রামচন্দ্রকে পাঠাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ 
করিবেন ন1। এই তেজঃপ্রদীপ্ত ভ্রিকাঁলদশী মহর্ষি সমাধি- 
বলে স্বয়ংই রাক্ষলকুল নিধন করিতে পাঁরেন, কেবল, 
রামচন্দ্রের হিতার্থ হীনবীর্ষ্যের ন্যায় আপনকার নিকট 
আঁসিয়! প্রার্থন।-দৈন্য প্রকাশ করিতেছেন । 


স্থ পীর 


দ্বাবিংশ অধ্যায় । 
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সছুপদেষ্টা বশিষ্ঠ মহাঁশয় এইরূপ হিভগর্ভড বাক্য 
প্রয়োগ করিলে, সূর্য্যবংশাবতংস রাজী দশরথ যশ্পরো- 
নাস্তি শ্রীত হইলেন । তখন বিশ্বামন্রের সহিত রাঁমচন্দ্রকে 
পাঠাইতে তাহার আর কিছুমাত্র আশঙ্কা রহিল না। মহী- 
পাঁল হ্বহটীন্তকরণে রাম ও লক্ষমণকে তথায় উপনীত 
হইতে আদেশ করিলেন | রাঁমচজ্্রও পিতার আদেশ 
গাইবামাত্র অনুজ লক্ষণের" সহিত অবিলম্বে রাঁজনভায় 
উপস্থিত হইলেন তিনি ভ্রাতার সহিত তথায় উপনীত 
হইলে, জননী কৌশল্যা.ও পুরোহিত বশিষ্ঠদেব তাহা- 
'দিগের প্রস্থানোচিত সমস্ত মঙ্গল কাধ্য নির্বাহ করিয়া 
দবিলেন। রাজর্ষি দশরথ প্রীত মনে কুমারদয়ের মন্তকা- 
ত্রাণ ও ঘুখচুম্বন করিয়া, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের হস্তে নমর্পণ 
করিলেন। মহর্ষিও তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দৃ্ান্তঃ 
করণে তপোবনাভিুখে গমন করিতে লাগিলেন! তৎ”' 
কালে, রাজীবলোচন রাম ও ভ্রাত্বৎল লক্ষমণকে বিনীত 
বদনে মহর্ধির* অনুনরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া, মান্দ্য, শৈত্য 
ও সৌধীদ্ধ তিন প্রকার বাু প্রবাহিত হইতে লাগিল। 
নভ্েষিগুল হইতে পুষ্পরষ্তি ও দেবছন্দতির ধ্বনি আরম, 
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হুইল | অযৌধ্যার চতুর্দিকে শুভসূচক শঙ্খনিনাদ হইতে 
লাগিল। বিশ্বামিত্র অগ্রে অথ চলিলেন। তাহা পশ্চাৎ 

পম্চাৎ রাম, তৎপশ্চাৎ কাঁকপক্ষধাবী লঙ্গমণ গমন 

করিতে লাগিলেন। এই ছুই সুকুমার রাজকুমারদিগের 

শরাঁনন, তুণীর, অঙ্গ,লীত্রাণ ও খড়গ অতিমাত্র শোভা 
সম্পাদন করিতে লাগিল! ইহার স্কন্ধে- কোদণ্ড ও 
পৃষ্ঠে ভূণীর সংযোজিত করিয়া ত্রিশীর্ষ উরগের ন্যায় 
যখন মহুর্ষির অন্ুনরণ করেন, তশুকালে, পুরবাঁষিগণ্ 

বিশ্ময়োশুফুল্প নেত্রে তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়। 
পরস্পর কহিতে লাগিল, আহা । এপ রমণীয় রূপত, 
কখন নয়নপথের অভিথি হয় মাই? বোধ হইতেছে থেন, 
স্বয়ং অশ্বিনীকুঘারদ্ধয় ভগবান লোঁকপিতামহ ব্রজ্ার, 
অথব৷ স্থর-সেনাপতিস্মডাীনন ও বিশাখ উভয়ে, ভগবান্‌ 
ভূতভাবন ভবানীর্পতির জন্ুগমন করিতেছেন । তাহা! ন1 

হইলে, নরতলাঁকে এরূপ দেবছুর্নভ রূপের আর সম্ভাবন! 

কি? ফলতঃ তাহাদিগের গমনকালে দশ দিকে এক প্রর্কার 
অনির্কচনীয় শেভার আবির্ভাব হইযাউটিল। 

অনন্তর মহর্ষি বিশ্বীমিত্র রাজকুমারদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া, 

অযোধ্যা নগরী,হইতে অদ্ধ যোজন পথ অতিবাহিত করিষা 

কৌতস্বতী সরবূর, দক্ষিণ তারে, “ রাম ” এই মনোহর 

পবিত্র নাম উচ্ছারণ পূর্বক ন্নেহ-ন্তাষণে কহিলেন, বু 

বাম! এই" নদী সইতে জল লইয়া আঙমন কর)-্মার 

অনর্থক কালাতিপাঁতি করিও 711 আমি তোমাকে বল! 
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ও অতিবলা নামক ছুইটি বিদ্যা প্রদান করিতেছি । এই 
বিদ্যাদ্ধয়ের প্রভাবে, বছ পর্ধযটনেও তোমার কিছুমাত্র 
শ্রান্তি বৌধ হইবে না এবৎ বহু কষ্টেও তোমার আকারের 
কোন প্রকার ব্যতিক্রম ব! অঙ্গদেইব্বল্য উপাস্থত হইবে না। 
নিদ্রিত 'ব। 'কার্যযাস্তর-প্রসঙ্গে অসাধ্ধান থাকিজেও এই 
বিদ্যাদ্বয়ের প্রভাবে, কপটযোধী নিশাচবের। €ভাঁমীয় 
কখন পরাঁভব করিতে পারিবে না । রাঁম' এ মন্ত্রদ্বয় 
'জপ করিলে, কেবল এই পুথিবীতে নহে, ত্রিলে।কমধ্যেও 
তোমার তুল্য বলবান বা বীরধ্যবাঁন কেহ দৃষ্টিগোচর হইবে 
1; কি তত্বজ্ঞানে, কি দাক্ষিণ্য,কি সৌভাগ্যে,কি সুন্গমার্থ- 
রর তুমি সকল বিষয়ে সকলকে অতিক্রম করিতে 
পারিবে । এই বিদ্যাবলে, বাঁদীর প্রভি প্রত্যু ভব প্রদানে 
তুমিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে । ক্ষুধা ব। পিপাসা তোমায় 
কদাচ ক্রেশ দিতে পারিবে মা । বল! ও অতিবল! নান্সী এই 
ভুইটি বিদ্য। অভ্যাস করিলে, ভূমগুলে তোমার সমান যশস্বী 
আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইবে না । অমিতঞএভ। 
এই দুই বিদ্যা ভপ্নবান লোঁকপিতাঁমহ ব্রহ্মার বন্য! এবং 
সকল. প্রকার জ্ঞানের প্রসূতি ! তোমাকে উহা প্রদান 
করিতে আমার নিতান্ত অভিলায হইয়্াছে।, তুমিই; বিদ্যা- 
গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। বস! যদিচ তোমার শরীর, 
রদ গুণের আকর) তথাপি নিয়মপূর্ববক দুইটি বিদ্যা! অভ্যাঁন 
করিয়া রাখিলে, লমধিক উপকারের সম্ভাবনা! 
'ুর্ধ্যবংশাবতহস রামচন্দ্র মহরষির বাক্য শ্রবণমাত্র আোত- 
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স্বতী সরযুর সলিলে বিধিপৃর্বক আচমন করিয়া সহাস্ত 
খদনে পবিভ্রান্তঃকরণে, বিশ্বামিত্র হইতে বলা ও অতিবলা 
নান্গী দুইটি বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। এই ছুই বিদ্যা গ্রহণ 
করিবামাত্র তীহার কলেবর শর€্কালীন পূর্ধ্যমণ্ডলের ন্যায় 
দেদীপ্যমান হইয! উঠিল। 

ক্রমে রজনী উপস্থিত 1 রজনীর প্রীরগ্তে রাম, গুরু- 
দেবের প্রতি শিষ্যোচিত লাষংকীলীন কার্ধ্যকল।প যথা- 
বিধি নির্বাহ করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে 
লইয়া, হ্বখময় সরঘূ-তটে সুমধুর কথা প্রসঙ্গে পরম হৃখে 
রজনী যাপন করিতে লাগিলেন । রাঁম ও লক্ষ্মণ মহৃর্ষি- 
মুখে স্ুরস ইতিহীস শ্রবণে ব্যাঘক্ত ছিলেন; ন্ুুতরাৎ 
রাজপুভ্রদিগের নিতান্ত অযোগ্য তৃণপ্েময়ী ক্রেশকরী 
শয্যা আশ্রয় করিয়াও কিছুমাত্র ব্লেশ অনুভব করিতে 
হইল না। ঘুনিদভ্ভ-মন্ত্র-প্রভাষে বরং পুর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর 
স্থখই অনুভূত হইতে লাখিল। 


ত্রয়োবিংশ অধ্যায় । 


অনন্তর রাত্রি গুভাত হইলে, মহর্ষি বিশ্বীমিত্র ব্রাঙ্গ্য- 
মুহুর্তে গাত্রোথান করিয়া! সন্ষেহ নয়নে রামচন্দ্র প্রতি 
দৃষ্টিপাত পূর্ববক কহিলেন, বগুস! আতঃমস্ধ্যার বেলা 
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উপস্থিত। এক্ষণে গরাত্রোথান করিয়া শৌচক্রিয়া ও 
সন্ধ্যাঁবন্দনাদি যথাবিধি সম্পাদন কর। 

রঘুকুল-তিলক রাম, কুশিকাত্মজের স্পেহময় সম্ভীষণে 
লক্ষমণের সহিত গাত্রোথান করিয়| নির্মল সরযৃ-জলে 
আন, অধ্্যদান ও সাবিভ্রীজপ সমাপন করিলেন। পরে 
দুই ভাতা তপোধন বিশ্বামিত্রকে সাঙ্টাঙ্গে গ্রণিপাত পূর্বক 
প্রীত মনে দণ্ডায়মান হইলেন । মহর্ষিও উভয়কে জঙ্গে 
লইয়া পরমানন্দে গমন করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর, মহাবীর রাম ও লক্ষণ কিরদু় গমন করিতে 
করিতে একস্থলে দেখিতে পাইলেন, ভ্রিপথবাহিনী সুর- 
তরঙ্গনী জাহৃবী সরবূর প্রবাহে মিলিত হইয়। প্রবল বেগে 
প্রবাহিত হইতেছেন। এই গঙ্গা-সরযূর শুভসঙ্গম স্থালে 
£এক পবিত্র আশ্রমপদ আছে। এ আশ্রমে বহুসংখ্য 
সংশিতব্রত মহর্ষিগণ বহছুসহজ্র বৎসর অতিকঠোর তপস্য। 
করিতেছেন । উভয় ভ্রাতা এই রষণীয় আশ্রমপদ অব- 
 ধরলাঁকন পুর্ধবক পরম আহ্লাদিত হইয়া খষিপ্রবীণ বিশ্বা- 
'মিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! এই মনোহর আশ্রমে কোন্‌ 
'অহাত্া অবস্থান করিতেছেন £ এবং উহ! কাঁহার সম্পত্ভি ? 
আপনি অনুগ্রহ করিয়া কীর্তন করুন; উহ! শুনিতে 
আমাদের একান্ত কৌতুহল উপন্ছিত হইয়াছে । 
_ তৎুশ্রুবণে মহর্ষি ঈষৎ হাস্ত করিয়া কহিলেন, রা 
এটি ধাছার আশ্রম ছিল ; আমি তাহা সবিশেষ টি 
'জ্রণ কর । লোকে কাম বলিয়া ধাহাকে নির্দেশ 
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করিয়া থাকে, সেই অনস্গদেব পুর্বে অঙ্জবাঁন্‌ ছিলেন। 
তাহারই এ আশ্রম ! একদ| ভগবান্‌ দেবাদিদেব কৈলাস- 
নাথ সমাধি ভঙ্গ করিয়া শ্ুরগণ-সমভিব্যাহারে বিলাস- 
কাননে গমন করিতে ছিঘেন; এই অবসরে নির্ব্বোধ 
কন্দর্প কার্ধ্যাকাঁধ্য-বিব্চেন। নিযুঢ় হইযা, সহস। তাহার 
চিন্তবিকাঁর উৎপাদন করেন। ভগবান্‌ শুলপাণি, তন্মি- 
বন্ধন নিতীন্ত-রোধ-পরতন্ধ হইরা এক ভয়াবহ হুষ্কীব 
ত্যাগ পুর্বক কোঁপ-কযায়িত লোচনে তাহাঁব প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাত মাত্র তদীয় কোপা- 
নলে কন্দর্প দেবের অঙ্ষপ্রত্যঙ্গ সমুদাষ স্থলিত ও ভক্মী- 
ত হুইযাঁ গেল; এবৎ তদবধি তিনিও অনঙ্গ নামে 
রি হুইলেন | রঘুবর ' এই স্যানে হনন্স দেখের অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ ভম্মাঁসাৎ হইয়াছিল; এই নিমিত্ত এ প্রদেশের 
নাম অঙ্গদেশ হইয়াছে । বাম! এই সমস্ত সংশিতব্রত 
স্ধার্ম্িক খষিগণ পরম্পরাক্রমে তাহারই শিষ্য। ইহীরা 
সর্ববদ! মাহিত চিন্তে পরমত্রন্গেব ধ্যান করিয়া খাকেন। 
তপপ্রভাঁবে ইহীদিগের চিন্ত পব্ম পবিত্র। পাপ ইহ 
দিগের তেজেোময় শরীর কদাঁচস্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। 
বশুস। আমর] এই গঙ্গাসরযূর পবিত্র সঙ্গম স্থলে যাঁমিনী 
যাপন্‌ করিয়। কল্য পাব হইয়। যাইব | এক্ষণে আইস,আমর 
এই বিশুদ্ধ সঙ্গমে অবগাহন পূর্বক পবিত্র হইয।পুপ্যাশ্রমে 
প্রবেশ করি । অদ্য এই মনোহর আগ্রমপদে অবস্থান করিলে 
আমরা পরমানন্দে রজনী অতিবাছিত করিতে পারিব। 
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বিশ্বামিত্র রাধচন্দ্রকে এইবপ কহিতেছেন, ইতিমধ্যে 
তিপোবনবাসী তাঁপয়েরা, যোগচক্ষু দ্বারা তাহাদিগকে 
সমাথত দেখিয়া, পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং অবি- 
লন্বে নিজ আশ্রমে লইয়া গিয়া, প্রথমে মহর্ষি, 
ত€ পশ্চাৎ রাঁম, ত€ পণ্চাৎ লক্ষণের যথোচিত অতিখি- 

হকার করিলেন। পরে তীঁহাব। মহর্ষি কুশিকান্বজের 
এব রামি ও লক্ষমণের অনাময জিজ্ঞাস! করিযা নান! 
প্রকাঁর নীতিগর্ত ৎকথা-প্রসঙ্গেদকলের মনোরঞ্জন কবিতে 
লাগিলেন । 

ক্রমশঃ দিবা অবসান হইয়া আসিল | সায়ংকাল উপ- 
স্থিত। তাপসগণ একাগ্র চিত্তে যথাবিধানে সায়ং- 
কালোচিত সন্ধ্যাবন্্নাদি নির্বাহ করিয়া, স্ুমধ্র শ্বরে 
সামবেদ গান কবিতে লাগিলেন । অনন্তর, শধনকাঁল 
সমাগত হইলে, তপোবনবাপা তপোধনগণ ভাহাদিগকে 
দিশ্রাম স্থলে লইর গিয়া! আশ্রমোচিত পর্ণশধ্যা নির্মাণ 
কেরিয়। দিলেন | বিশ্বীমিত্রও সেই জমস্ত আতিথেয় 
। ভাঁপসদ্দিগের শহিত পরম হর্ষে সর্ধনসুখাস্পদ ভাশ্রম- 
“পদে অবস্থান করিয়া, নুর ইতিহস-প্রসঙ্গে গ্রিয়দর্শন 
দ্বাম ও লক্ষ্মণের মনভ্তষ্টি সম্পাদন করিতে লাখিলেন। 


স্ব ৪ 


চতুর্ঘিংশ অধ্যায় । 


শা ০? সপ পিস 


এইরূপে সমস্ত রজনী অতিবাঁহিত হইলে, প্রভাতি- 
সময়ে, রাজীবলোচন রাষ ও লক্ষাণ উভয়ে মহর্ষিকে 
পুরস্কত কিয়া ভাগীরথীব তীরে উপনাত হইলেন। 
তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে, আশ্রমবাঁপী তাপসের 
একখানি সদুশা তবণী আনযন কবিষ। বিশ্বামিত্রকে কহি- 
লেন, তপোঁধন! আপনি রাজকুমারদিগকে সঙ্গে লইন। 
এই নৌকাষ আরোহণ করুন; আন পিন করিবেন না। 

তখন বিশ্বাধিত্র এ সকল তাপমেব বাক্যে সম্মত হইযা 
এবং তাহাদিগকে সমুচিত সন্দান করিয়। রাম ও লম্মমণেব 
সহিত সেই সাঁগববাহিনী ভাঁগীরথী পাঁর হইতে লাগি- 
লেন। এনীকা যখন জাহ্বীর জলরাশি ভেদ করিয়। 
চলিল, তখন সেই সুরতঞশ্সিণীর তরঙগ-সঙ্-সন্বদ্ধিত 
কর্ণভেদী ভীষণ নিনাদ তাহাদিগের কর্ণগোচর হইতে 
লাগিল। অনন্তব, তরণী ক্রমশঃ গণ্থার মধ্যস্থলে উপস্থিত 
হইলে, রাম ও লক্মণ উভয়ে, এই কৌল,হুল শব্দের 
কারণ "অবগত হইতে নিতান্ত কৌতুহলাক্ষান্ত হইয়া 
মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্‌ ! আমাদের তরণী হুরতরদ্গিণীর 
তরঙ্গমাল। নিপীড়িত করিষা ফে প্রবাহিত হইতেছে, 
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তজ্জন্যই কি এমন তুমুল শব্দ উত্থিত হইয়াছে? মহর্ষি 
রামচন্দ্রের মুখে এইরূপ কৌতুক-পুর্ণ বচন-বিন্যাস 
অবণ করিয়া কহিলেন, রাঁজীবলোচন ! পুর্বেবে ভগবান্‌ 
সর্বলোক-বিধাত! পিতাঁমহ কৈলাস পর্বতে মন দার! 
একটি রমণীয় সরোবর নির্মাণ করিয়াছিলেন । এ সরোবর 
ব্রহ্মার মানস হইতে আঁবিভূতি বলিয়া উহার নাম মানস 
সরোবর হইয়াছে। আর এই যে নদী অযোধ্যাভিনুখে 
প্রবাহিত হইতেছে, উহ! সেই মানস সরোবর হইতে নিঃ- 
সত এবহ তন্িবন্ধন, উহ্বাব নাম সরধু হইয়াছে । বৎস! 
এ নদীদ্বয় এখানে একত্র মিলিত হইয়। প্রবাহিত হওয়াতেই 
এমন কোলাহল জলকল্লোল কর্ণগোচর হইতেছে । এক্ষণে 
তোমরা সমঃসমাধান পূর্বক এই পবিত্র ছুই নদীকে 
প্রণাম কর। 

তখন ধর্মপরায়ণ রাম ও লঙ্গমণ মহর্ষির বাক্যে ভক্তি- 
ভাবে নদীদ্য়কে প্রণাম কবিয়া দক্ষিণ তীর দিয়! গমন 
করিতে লাগিলেন । কিয়দ্দ,র গমন করিলে, জনসঞ্চাব- 
পরিশুন্য এক ভয়াবহ বিগিনপ্রদেশ রামচন্দ্রের নেত্রপথে 
নিপতিত হইল | রাজকুমার, সেই অদৃষ্টপূর্বব ঘোরতর অ- 
রণ্য দর্শনে নিতীন্ত চমত্কৃত হইয়া কহিলেন, মহর্ষে! এ 
অরণ্যটি কি দুর্গম! উহার মধ্যে বহুসংখ্য রিকটাঁকৃতি 
বিহস্কমকুল ভয়ঙ্কর স্বরে অনবরত রর করিয়া বেড়াইতেছে। 
দিংহ, শাঁন্দল ও বরাহপ্রসভৃতি হিংঅক জন্তগণ হৃদয় 
বিদারণ চীৎকার করিতে করিতে এ দিক্‌ ও দিক্‌ প্রথাবিত 


আদিকাও। ১১৫ 


হইতেছে । ধব, অশ্ব, কর্ণ, ককুভ, বিল্ল, তিন্দুক, পটিল ও 
বদরী প্রভৃতি গগনস্পর্শী তরুরাজি চতুর্দিকে বিরাঁজিত 
রহিয়াছে । এবং উহার মধ্যভাগে, ঝিল্সিকাগণ নিবস্তর রব 
কবিতেছে। ভগবন্! জন্মাবধি এমন ভয়াবহ অরণ্য ত 
কখন আমার নয়নগে চির হয নাই । এক্ষণে জিজ্ঞানা করি, 
এটি কোন্‌ ছুরাআৰ কানন ? 

রাজকুমার এইরূপ জিভ্ঞাসা কৰিলে, মহ্র্বি উত্তর 
করিলেন, বৎস! যে ডাসা এই ভয়প্রদ বনপ্রদেশ 
অধিকার কবিঘছে; আনম তাছা সবিশেষ কীর্তন করি 
তেছি; শ্রবণ কব। বহুকাল হইল, এই নির্জন প্রদেশে 
মলদ ও কারুষ নামে দেবনির্দ্িত ঢুই সম্বদ্ধিশালী জন- 
পদ ছিল। পুর্বেব বজ্রপাশি পুরন্দব বুত্রান্ুরের প্রাণ 
সংহাঁর করিয়া ক্ষধিত, মলদিদ্ধ ও ত্রহ্মহত্যাপাঁপে পরি- 
লিপ্ত হইয়াছিলেন। তৎ্পরে দেবগণ ও খষগণ দেব- 
রাজের এতাদৃশী শোচনীয় দশ। সন্দর্শন করি! গঙ্গাজল- 
পুর্ণ কলম দাবা! তাহাকে স্নান করাইঃলন এবং তদীয় 
শরীরজ মল ও কারুষ (ক্ষুধা) এই ভূভাগে পরিত্যাগ 
করিয়া পরম আহলাদিত হইলেন। তখন ইন্দ্রদেব, 
পূর্ব বিশুদ্ধ শবীর লাঁভ করি়| প্রাতি-বিস্কারিত 
শোচনে এই ভূতগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন 
বে, যখন? এই প্রদেশ আমার শরীরজ মল ও কাঁরুষ 
ধারণ করিল, তখন ইহা মলদ ও কারুষ নামে দুইটি 
অতি নমৃদ্ধ জনপদ বলির! প্রদিদ্ধ হইবে | দেবরাজ 
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অসীম হর্ষ প্রকাঁশ পূর্বক এইরূপ বর দান করিলে, দেব- 
গণ তাহাকে বার বার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । 
বন! যলদ ও কারুষ নামক এই দুইটি জনপদ বন্ুকাঁলা- 
বধি অতি নঘ্বদ্ধ ও ধনধান্যে পরিপুণ ছিল । 

অনন্তর, কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, তাঁড়কানান্সী 
ভীষণাকৃতি এক ভুশ্রিত্র। যক্মী এই দুই জনপদ বিনষ্ট 
করে। এই তীঁড়ক1 স্বয়ং সহত্র হস্তার বল ধারণ কবি- 
তেছে। ইহার পুল্রেব নাম মারীচ। মারীচের আস্যদেশ 
অতিশয়-বিস্তুত; শরীর স্বদীর্ঘ; বাহুদ্ধয় বর্তলাকার ;মস্তক 
অত্যন্ত ভীষণ ; বলবিক্রম নিতান্ত ডঃসহ। এই ঘোঁর- 
দর্শন রাক্ষম নিরন্তর প্রজাগণেব মনে ভয়োৎপাদন করিয়া 
থাকে । রঘুবর! এক্ষণে এ তাড়ক! অদ্ধযোজনের কিঞিঃৎ 
অধিক দূরে পথ অবরোধ করিয়া রহিয়!ছে। অতঃপর আমা- 
দিগকে সেই দুষউচারিণীর দুর্গম বন দিয়া গমন করিতে 
হইবে । অতএব তুমি অবধান পুর্র্বক স্বীয় বাহুবলে তাহার 
প্রাণ মংহার করিও । আমার নিদেশে এই ভয়াবহ প্রদেশ 
তোমাকে আবার নিষ্ৃণ্টক ও স্ুখভৌগ্য করিতে হইবে। 
এ ঘোরদর্শনা নিশাঁচরীর অত্যাঁচারে এই সর্বস্ুখাঁম্পদ 
জনপদ এক্ষণে কেবল হিংক্রক জন্তগণের নুখাস্পদ হই- 
য়াছে | বন ! যে কারণে, এ প্রদেশ এরূপ ভষ(বহু ও জন- 
শুন্য হইয়াছে; এই আমি তোমার নিকট কীর্তন করিলাম । 





পঞ্চবিংশ অধ্যায় । 


৮ শাহ ছি গাঁ 


পুরুষোন্তম বাম অমিতপ্রভাব মহর্ষি বিশ্বামিত্রেব মুখে 
এইরূপ শোচনীয় ইতিরৃন শ্রবণ করিযা কহিলেন, ভগবন্‌! 
শুনিয়াছি, যক্ষজাতির বলবীর্ধ্য অত যৎুসামান্য ; তবে, 
দে অবলা কিরূপে সহঅ হস্তীর বল ধারণ করিতেছে? 

তণ্শ্রবণে বিশ্বামিত্র কহিলেন, রামচন্দ্র? তাড়ক! 
অবলা ও যক্ষী হইয়াও যে কারণে এরূপ বলগর্ব্বিতা 
হইয়াছে; আমার নিকট তাঁহাও শ্রবণ কর। পুর্ন স্থকেতু 
নামে প্রবলপ্রতাণ এক যক্ষরাজ ছিল। এক সময়ে, 
সে সম্তান-কামনাযর সদাচার-ব্রত অবলম্বন পুর্ববক অতি- 
কঠোর তপোনুষ্ঠান করে। সর্ববলোক-বিধাতা তদীয় 
তপস্যান় অতিশষ প্রীত হইয়, তাঁড়ক নামে এক কন্যা- 
রত্ব তাহাকে প্রদান করেন এবং এ কন্যার শরীরে 
সহস্র হস্তীর বল যোজন! করিয়! দেন; কিন্তু তাদৃশ বল- 
বান্‌ পুত্র প্রদান করিলে, পাছে ত্রিলোকের উৎ্পীড়িন উপ- 
স্থিত হয়, এই শঙ্কায় তৎকালে তাঁহার পুক্র-মনোরথ 
পূরণ করিলেন না। অনন্তর, এতাড়কা! ক্রমশঃ শৈশব কাল 
অতিবাহিত করিয়া যৌবনপ্রারস্তে দর্শনীয় কান্তি ধারণ 
করিলে, জন্ত-নন্দন হ্ুন্দ তাহার পাঁণিগ্রহণ করে। কাল- 


১৯৮ রামায়ণ । 


ক্রমে নুন্দসঙ্গমে সুন্দরী গর্ভবতী ইইলে, এ গর্তে মারীচ 
নামে এক পুজ্র জন্মে । এই মারীচ শাপপ্রভাবে এক্ষণে 
রাক্ষদকলেবর ধারণ করিয়াছে । বস। যে কারণে 
দুরাত্মার এরূপ ছুর্দশ| ঘটিল ; আমার নিকট তাহাঁও 
শ্রবণ কর। 

মহর্ষি অগন্ত্য কোন এক অপরাধে সুন্দের প্রাণ 
বিনাশ করিলে, তাঁড়কা ও মাবীচ ক্রোধে ত্রকান্ত অধীর 
হইয়া খধিকে ভক্ষণ করিবার প্রত্যাশা মুখব্যাদান 
পুর্ববক মহাবেগে ধাবমান হইল । তখন ভগবান্‌ অগস্ত্য 
দেব, সুকেতুস্থৃতাকে স্্তের সহিত এরূপ কবল বদনে 
আগমন করিতে দেখিয়া প্রথমে মারীচকে কহিলেন, 
রে পাপাস্মন্‌ মারীচ ! আমার আভিশাপে তুই অচিরাৎ 
রাক্ষল-কলেবর ধ!রণ করিয়। থাক । খবিবর মারীচকে এই. 
রূপে অভিসম্পাত করিয়া, পরিশেষে রোষকষাঁরিত লোচনে 
তাড়কাকেও কহিলেন. আঃ পাপীয়মি' তুই যে এমন 
ভগ্মাবহ বেশবিন্যান করিয়া মাদৃশ মনুষ্যের প্রাণ বিনাশে 
অভিলাধী হইয়াছিষ্, এজন্য অচিরাৎ্ এই যক্ষীরূপ পরি- 
ত্যাগ করিয়৷ দারুণ রাক্ষপীরূপ ধারণ কর। বগুস রামচন্দ্র ! 
সেই অবধি তাড়ক! অগস্ত্যশীপে জাতক্রোধ হইয়! টাহারই 
এই পবিত্র আশ্রমপদ উৎসন্ন করিতেছে । এক্ষণে তুমি এই 
ঘোরদর্শন। পাপীয়সী রাক্ষপীর প্রাণ দংহার করিয়া! গো 
ব্রাহ্মণের হিত সাধন কর। এই ছুর্ব্বিনীতা নিশাচরীকে 
কালগ্রাসে নিপাতিত করে,তুমি ভিন্ন, ভ্রিলোকমধ্যে এমন 


আদিকাণ্ড। ১১৯ 


লোক কোথাও লক্ষিত হয না । পুরুষোন্তম! স্ত্রীবধ 
করিতে হইবে বলিয়া, তুমি কিছুমাত্র স্বণ! বা সঙ্পোচ 
করিও না। চতুর্ববর্ণের হিতসাধনার্থ এ কার্ধ্য রাছ্পুলর- 
দিগের অকারধ্য নহে। যাহার! রাঁজ্যভার বহনে দীক্ষিত 
হইয়াছেন, প্রজাবর্গকে নির্ব্িন্কে রাখিবার নিমিত্ত তাঁহা- 
দিগকে, কি নৃশংস, কি অনৃশৎস, কি যশস্কর, কি অযশস্কর, 
সকল প্রকাঁর কাধ্যই নির্বাহ করিতে হয়; এবং ইহাই 
তাহাদিগের একমাত্র সনাতন ধশ্ম। আর দেখ, জ্ত্রীহত্য। 
অধন্-জনক হইলেও দুর্বি্বিনীতাদিগের প্রাণ বিনাশ করিতে 
বিচক্ষণেব| অগণুমাত্রও কাতরতা প্রকাশ করেন না। 
আমরা শুনিয়াছি; পূর্ববকালে বিরোঁচন-স্ত্রতা মন্থবা একদা 
পৃথিবী বিনাশের, সঙ্কল্ন করিয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্র তদীয় 

ত্যাচারে ভুলোক নিতান্ত ব্যাকুল ও পেক-স্কুল দেখিযা 
অকুণ্টিত চিন্তে তাহার শিবশ্ছেদন করিলেন । এবং শুক্রেব 
জননী একদা স্ুর-নিপীড়িত অস্্রগণের অনুরোধে দেবতা- 
বিনাঁশে অভিলাষী হইয়াছিলেন, পরে দেবরাঁজের প্রার্থ- 
নায় সকললোক-ভাঁবন ভগবান্‌ নারায়ণ তাহাকে নিহত 
করেন। অতএব বৎন' তুমি, স্ত্রীহত্যায় ঘ্বণা পরিত্যাগ 
করিয়। আমার নিদেশে অবিচারিত মনে সেই শ্থশংস 
নিশাচরীকে সৎ্হ।র কর | 


০০০ 


যড়বিংশ অধ্যায়। 


এ সী ৫৯৮ 


রঘুকুল-শ্রেষ্ঠ হম মহুর্ষির এইবপ সুমিষ্ট বাঁক্যে যখেঠ 
[চত সন্ত হইয়া করপুটে কহিলেন; ভগবন্‌ ! জাসি- 
বাব সময় পিতৃদেব, গুরু-সনিধানে আগাকে আদেশ 
করিযাছিলেন যে বহন রাঁম। খযিজনের নিদেশ ইন্সান্- 
ংশীয় পুর্ববতন মহাক্াদিগের শিরোভূষণ ছিল । গাহার। 
প্রাগান্তেও ততপ্রতিপালনে পরাগ্,খ হইতেন না। দেখিও 
সেই চিরবিশুদ্ধ ইক্ষাকুবংশ যেন, খষিবাক্য-প্রত্যাখ্য।ন- 
রূপ কলুষসাগরে নিমগ্ন না হয়। অন্তএব দেখুন, প্রথমত? 
আমাব দেই পুজ্যপাদ পিতার নিদেশ, দ্বিতীয়তঃ জগ- 
দিখ্যাত ইক্ষণীকুকুলের গোৌবব, তৃতীয়তঃ আপনকার 
আদেশ ; এই সমস্ত কাঁরণে আপনর ঘেবপ আজ্ঞা; আমি 
তাহাই প্রতিপালন করতে প্রস্তত আছি। এক্ষণে আমি, 
গো, ত্রাঙ্ষণ ও দেশের হিতমাধনার্থ নিশাচন্রীকে নিশ্চয়ই 
নিধন বরিব। | 
অরি-নিমুদন রাম এই বলিয়া, স্বীয় শরাঘনে শরসন্ধান 
পুর্বক তীবণ রবে টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। 


আঁদিকাঁড। ১২১ 


এ ঘোরতর টঙ্কার শব্দে চতুর্দিক্‌ পরিপুরিত ও প্রতি- 
ধ্বনিত হইয়! উঠিল। অরণ্যের জীব জন্ত সমস্ত ভীত ও 
চকিত হুইয়! গ্রাঁণদ্তয়ে চতুন্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ 
করিল । তাঁড়কা অকনম্মাৎ সেই মর্দ্রভেদী ছুঃলহ নিনাঁদ 
শরবদমাত্র একান্ত আকুল হইইক্বা কোৌপকম্পিত-কলে- 
বরে এ শব্দ লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে আগমন করিত 
লাগিল। তখন বীরচুড়ামণি রামচন্দ্র দেই বিরুতদর্শন! 
বিকটাননা দীর্ঘান্দী নিশাচরীকে দূর হইতে নিরীক্ষণ 
করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভাঁই লক্ষণ! পাপীয়শীর 
আকার কি'ভয়স্কর। উহাকে দেখিলে, কোঁন্‌ প্রাণীর 
প্রাণ বিকম্পিত না হয়? কি ভীরু, কি সাঁহনী, এ রূপে, 
বোধ হয়, সকলকেই চকিত ও চমণ্কৃত হইতে হয়। দেখ 
ভাই, এক্ষণে আমি এ মায়াবিনীর নাসিক! কর্ণ ছেদন 
করিয়া দূর হইতেই উহাকে নিবৃত্ত করি) অথবা উবার 
প্রপরাভব-শক্তি ও অপ্রতিহত গতি উভয়ই আশপহরণ 
করিয়া লই। কিন্তু বস উহাকে বধ কর্পিতে আমার 
কোন মতেই অভিলাৰ হইতেছে না; জ্রীজাতি সহজ 
অপরাধ করিলেও, সহআ অত্যাচার করিলে ৪, পরিণ]ম- 
দর্শিবা ক্রোধবৃশতঃ কখন তাহার প্রাণ বিনাশ কয়েন না। 

রাম, লক্ষাণকে এইরূপ কহিত্তেছেন, এমন সময়ে 
৫জ্রাঁধ-বিমোহিতা৷ ভাঁড়কা তাঁলতরু-সম্িভ দই বাহু 
উদ্ধৃত কাঁরয়! তর্জদন গর্জন পূর্বক প্রবল বেগে আগমন 
কন্সিতে লাগিল । তখন খবিপ্রবীণ বিশ্বামিত্র, নিতান্ত 


৯৬ 


১২২ রামায়ণ | 


ভয়াবহ বেশে নিশাচরীকে অগ্রসর হইতে দেখিয়! হুষ্কার 
পরিত্যাগ পূর্বক তাহ'কে ভ্খসনা এবং বিজয়ী হও 
বলিয়া, রাজকুমার রাম ও লক্ষাণকে আশীর্বাদ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন । 

এ দিকে তাড়কা ক্ষণযাত্রেই কুমারঘর়ের সন্নিহিত হইয়া 
ছুরস্ত রাক্ষসী মায়া বিস্তার পূর্বক অনবরত শিলাবৃষ্ট 
করিতে লাগিল । তাঙার পাঁদাহুত ধুলিপটল, নভোমগুলে 
উডডীন হইয়া প্রলয়কালীন মেঘমগুলের ন্যায় ঘোরতর 
তিমিরে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মহাবীর রাঁম 
তখন আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না । তিনি 
তৎক্ষণাৎ স্বীয় শাণিত শর বর্ষণ দ্বারা রাঁক্ষপীর শিলাবর্ষণ 
নিবারণ পুর্ববক অবলীলাক্রমে তদীয় প্রকাণ্ড বাহুধুগল খণ্ড 
খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তাড়কা রাম-শরে ছিন্নভুজা ও 
নিতান্ত পরিশ্রান্তা হইয়াও তাহাদিগের সম্মুখে গিয়। 
আস্ফালন ও ভীষণ রবে চীৎকার করিতে লাগিল তদ্দ- 
শরনে স্ুমিত্রীনন্দন লক্ষ্মণ ক্রোধে অধীর হইয়। একমাত্র 
শরে তাঁহার নাসিক কর্ণ ছেদন করিয়।? ফেলিলেন। 

তখন তাঁড়ক আপনার বিকৃত বেশ দেখিয়া, প্রদীপ্ত 
হুতাশনের ন্যায় ক্রোধভরে একেবারে প্রজ্লিত হইয়া 
উঠিল। এবং নিদারুণ রাক্ষসী মায়ায় কুঁমারদিগকে বিমো 
হিত করিয়৷ বিবিধ রূপ অবলম্বন পূর্বক কখন রণস্থল 
হইতে অন্তর্ধান, কখন শিলারৃষ্টি, কখন বা ভীষণ রবে 
চীৎকার করিয়] প্রচণ্বেগে সমরাঙ্গণে সঞ্চরণ করিতে 


আদিকাঁও। ৯২৩ 


লাগিল 1 বিশ্বামিত্র শবিশ্রান্ত শিলাঁবর্ষণে ভ্রাতৃদ্বয়কে 
একান্ত আঁকুল দেখিয়া রামচন্দ্রকে সম্বোধন পুর্ববক কহি- 
লেন, রঘুবীর ' আঁর দ্বণা করিও ন। | এই যন্ঞ-বিনাশিনী 
যক্ষী ক্রমশই আপনর মায়াবল পবিবদ্দিত করিবে । এক্ষণে 
প্রার সায়ংকাল উপস্থিত | শুনিয়াছি, নিশীব প্রারস্তে 
নিশাচরেব! একীন্ত ভীষণ ও নিতান্ত ছুর্নিবার হইর! উঠে। 
অতএব বগুস 'সন্ধ্যাকীনল উপস্তিত হইতে না হইতেই 
ইহাকে সংহার কর। আর বিলম্ব করিও না। 

তাড়ক! এত ক্ষণ অন্তর্ভিত হুইযাছিল । রাঁম, মহর্ষির 
বাক্য শ্রবণমাত্র আর কাল বিলম্ব না করিয়! তাঁহাকে 
কস্বরীনুসারী শরনিকবে বোধ করিয়া! ফেলিলিন। তখন 
রাক্ষপী সেই শাণিত শরে নিরুক্ধ হইয়! মায়াৰল লব্ধ নিজ 
গ্রচ্ছন্ন ভাব তৎকালে পরিত্যাগকরিল এবং বজের ন্যায় 
প্রবল বেগে প্রধাবিত হইয| রামের সম্মুখে ঘোরতর নিংহ 
নাদ করিতে লাগিল । মহাবীর রাম স্বীয় স্তীক্ষ শরে তৎ- 
ক্ষণা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন! তাডউ়কা এ বাণাঘাতে 
গুচুর পরিমাণে রুধির বমন করিতে করিতে অমনি ভূতলে 
পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। 

ইন্দ্রাদি',দেবগণ গগণ্মার্গে আঁবোহণ পুর্বক এই 
ঘোরতর সমর সন্দর্শন করিতেছিলেন | তাহার। তাঁড়- 
বাকে রামশবে স্মরে শয়ন করিতে দেখিয়। সাঁতিশয় 
প্রীতিলাভ করিলেন এবং রামচন্দ্রেব প্রতি অনীম সাধুবাদ 
প্রদান পুর্ববক মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন করিব ক্ুজি : 


ই রামায়ণ | 


লেন, মুনিবর ! আমর! সূর্ধ্যবংশাবতংন দশরথান্রজেন 
এই সমস্ত অলো।কিক কার্যকলাপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া 
পরম আহ্লাদিত হইলাম | এক্ষণে রাজকুমারের প্রতি 
আপনাকে একটি স্লেহের কার্য করিতে হইবে । প্রজা- 
পতি কৃশাশ্বের তপোবললদ্ধ অমোঘপরাক্রম তনয়গণকে 
আপনি প্রসন্ন মনে পুরুষোভম রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ 
করুন | রাম আপনকাঁর দানের উপযুক্ত পাত্র এবং আ- 
পনকাবই শুক্রষাঁয় একান্ত অনুরক্ত। বিশেষতঃ এই শত্র- 
নিসুদন দবাময় দাশরথি হইতে স্ুরগ্ণণের মহৎ কার্ধ্য 
সাধিত হইবে। দেঝ্গণ আগ্রহাঁতিশয় সহকারে এইরূপ 
কহিয়।, খধিবরকে সমুচিত সৎকার পূর্ববক প্রাতমনে 
স্বস্বন্থানে প্রস্থান করিলেন। 

ক্রমে সাঁধংকাঁল উপস্থিত। মহর্ষি তাঁড়কাবধে একান্ত 
প্রীত হুইয়া রামচন্দ্রের মন্তকাঁঘাণ পূর্ববক স্নেহসম্ভাষণে 
কহিলেন, প্রিয়দর্শন ! ভগবান্‌ মরীচিমালী স্বীর মযুখ- 
মালা একত্রিত করিয়া এক্ষণে অস্তাচল শিখরে আরো- 
হণ করিয়।ছেন । তদীয়ু অরাতিধুল অন্ধকাঁর-নিচয় সময় 
পাইয়া নিঃশঙ্কচিভে পুনব্বার স্বীয় শরীরের পুষ্টি সাধন 
করিতেছে? অতএব আইস, আমর। আজি এই অরণ্যেই 
অবস্থান করি; কল্য প্রাতে আমার আশ্রমে যাইব! 
রাম বিশ্বামিত্রের প্রিয়সন্তাধণে পরম প্রীতি লাভ করিয়! 
পরমন্থুখে দেই স্থানে শর্বরী অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন। 


আদিকাণ্ড] ১২৫ 


এইরূপে দশরথ-তনয় শ্রীবাম ছূর্বিবিনীতা তাড়কার প্রাণ 
ংহার করিয়া দেবতা, সিদ্ধ ও গন্ধর্বব প্রভৃতি সগপুরুষ- 
দিগের মুখে ভুরি ভুরি প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিলেন। এ 
দিবসাবধি সেই কাননপ্রদেশ কণ্টকশুন্য হইয়া চৈত্ররথ 
কাননেবন্যায় পূর্ববব লৌকলোচনের প্রীতি বর্ধন করিতে 
লাঁ'গল। বিশ্বামিত্র তাঁডকাঁবধে একান্ত প্রীত হইর। রাম ও 
লক্ষণের সহিত পরমন্গুখে সেই কাননে নিদ্রিত হইলেন । 


০৮ 


সপ্তবিংশ অধ্যায় । 


অনন্তর, রজনী প্রভাত হইলে, কুশিক-তনয় প্রীতি- 
প্রফুল্ল লোচনে রাঁমচন্দ্রকে অবলোকন ও আলিঙঈগন করিয়া 
সন্াস্ত আস্তে ও মধুব সম্ভাষণে কহিলেন, বৎস রামচন্দ্র! 
এই কার্য্যে আমি তোমাৰ প্রতি য্পরোনাস্তি শীত হই- 
যাছি। এক্ষণে আমি তন্নিবন্ধন কতকগুলি দিব্যান্ত্র তোমায় 
গ্রদান করিব। ক্র, অন্ভুর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও উরগগণ 
রণক্ষেত্রে ' গ্রতিদন্দ্বী হইলেও যে সকল অস্ত্র প্রভাবে 
তুমি জব্লীলাক্রমে তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পাঁ" 
রিৰে ; যে সমস্ত অস্ুজাত অভ্যস্ত করিলে, ধরাঁতলে 
তোমার সমকক্ষ প্রতিণক্ষ আর কুত্রীপি লক্ষিত হইবে না; 
এবং যাহাদিগের শক্তি অতীব অদ্ভুত; রাক্ষলগণের বিনাঁ- 


টি রামায়ণ । 


শার্থ আমি তোঁমাঁকে, দিব্য দণ্ডচব্র, অরাতিগণের ছু:সহ 
ধর্্মচক্র,কালরুপী কালচক্র, বীর্ধ্যবান্‌ বিঞুচক্র, অতি উগ্র 
এন্দ্র্র, স্ৃতীক্ষ শৈবশুল, বজ্জ, ব্রহ্ম শিরান্ত্র, এধীকান্ত্ 
বরহ্ষাস্ত্র, মোদকী ও শিখরী নীমক প্রদীণ্ড ছুই গদা, ধর্ম - 
পাশ, ক1লপাশ, বারুণপাঁশ, শুক্ষ ও আরজ নামক ভীষণ 
অশনিদ্বয়, শক্রবিনাশন পিনাকান্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, শিখরনামক 
অসহা আগেয়াস্ত্র মুখ্য বায়ধ্যানস্্র, হয়শিরা নামক অস্ত্র, 
ত্রৌঞ্চান্ত্র, শক্তিধর, কন্কাঁল, মুষল, কপাল ও কিন্কিনী 
প্রভৃতি সেই সমস্ত শক্রসন্ত্রানক সমন্ত্রক অস্ত্রজাল প্রদান 
করিতেছি | প্রিয়দর্শন ' রাক্ষন-বংশধ্বংন করিবার জন্য 
তুমি আমার নিকট হইতে, বিদ্যাধরান্ত্, প্রস্বাপনান্ত্, 
প্রশমনান্ত্র,সৌ ম্যান্ত্,বর্ষণীন্ত্র, শোষণান্ত্র, সন্তাপনাস্ত্র, বিল।- 
পনান্ত্র, তামসাস্ত্র, সৌমনাস্ত্র, সন্বর্তীস্ত্র, মৌষলাক্ত,সত্যাস্ত্, 
মারাময়ান্ত্র, সোমাস্ত্র, শিশিরাক্ত্র, মোহন ও মানবক নামক 
গান্ধর্ববাস্ত্, তেজঃপ্রভ নামক শক্রতেজোপকর্ষণ সৌরাস্তর, 
মদনের প্রিয় নিতান্ত দুঃসহ মাঁদনাজ্ত্র, নন্দন নামক অদি- 
রত্ব ও শীতশর এই সমস্ত কাঁমরূপী মহাঁবল অস্ত্রশস্ত্রও 
গ্রহণ.কর | এসকল অস্ত্রের প্রভাবে তুমি অরেশেই রাক্ষন- 
কুল সংহার করিতে পারিবে । 

খধিবর বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে এই কথা বলিয়া প্রীতমনে 
পূর্ববাস্তে উপবেশন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ববক স্তিমিত 
লোচনে ধ্যান করিতে লাখিলেন। তখন দেবগণেরও 
দুন্নভ এ সকল মুর্তিমান্‌ অস্ত্রজাল শ্রীরামের লন্মুথে 


আদিকাণু। ১২৭ 


গ্রাচভৃতি হইয়। বিশয়াবনস্র বদনে করযোঁড়ে কহিল; 
রঘুবীর ! আমর! এক্ষণে আপনকার কিন্কর ও একান্ত 
নিদেশানুবন্তী । আঁপনাব যেরূপ হাঁদেশ ;আমব। অকু্িত- 
চিন্তে তৎসম্পাদনে প্রস্তুত আছি | 
রঘুকুল-তিলক রাম, কি্টরের ন্যাম সবিনয়ে সম্মুখীন 
সেই সমস্ত দিব্যান্ত্র কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া 
প্রফুল্পান্ত$কবণে তাহাদিগেব করম্পর্শ পুর্রবক অন্গীকাঁক 
করিয়া কহিকেন, দিব্যান্ত্রগণ ! এখন তোমরা আপন 
অ(পন অভিলধিত স্থানে প্রস্থান কর। কাঁধ্যকালে স্মরণ 
করিবামাত্র উপস্থিত হইযা যথাসাধ্য সাহাধ্য করিও | 
তখন দিব্যন্দ্রিগণ প্রভুব আদেশ শিবোঁধার্ধ্য করিয়া! শ্রীত- 
অনে প্রস্থান করিদ | রামও গুরুদেব বিশ্বামিত্রের প্রতি 
শিষ্যোচিত ভক্তিযোগ প্রদর্শন পূর্বক গমনের উপক্রম 
করিতে লাগিলেন। 

কৃপাপরতন্ত্র রামচন্দ্র এইরূপে পবিত্র শরীরে সমুদাস 
অগ্ত্রশিক্ষা। করিয়! সহান্য মুখে গমন করিতে করেতে মহ- 
কে কহিলেন, গুরো। আপনকার প্রসীদে অস্ত্র লাঁভ 
করিয়া, হীনবীধ্্য মনুষ্যের কথ! আর কি কহিব, আমি 
দেবগণেরণও ঢুরতিক্রমণীয় হইয়াছি। কিন্তু এই সমস্ত 
আস্ত্রের উপসংহীব শিক্ষা করিতে আমার সাতিশয় কৌতু- 
হল উপস্থিত হইয়াছে । প্রিয়দর্শন রাম এইরূপ প্রার্থনা 
করিলে, মতিমান্‌ মহর্ষি কুশিকতনয় ঈষৎ হাস্য করিয়! 
কহিলেন, বগল! তুমিই দানের উপযুক্ত পাত্র। নহস্য 


১২৮ রামায়ণ ॥ 


বিষয় দ।ন করিতে সকলেই ভবাদৃশ সৎপুকষের অন্থে 
যণ করিয়। থাকে; এই বলিয়া! মহর্ষি তাহাকে সেই 
সমস্ত সংহারমন্ত্র প্রদান করিয়া পরিশেষে কহিলেন, 
কমললোচন ! তুমি সত্যবৰত সত্যকীর্তি, শতোদর,শ তবক্, 
শকুন, সৌমনস, সর্পনাথ, অবাজ্স,খ, অর্টিমালী, ধুতিমালা, 
ধু, দৃঢ়নাভ,ছুন্দুন।ভ,ম্থনাভ, স্বনাভ, দৈত্য প্রমথন, দশাক্ষ, 
দশশীর্ষ, শুচিবানু, মহাবাহ, বিনিদ্রু, বিমল, বিকচ, বিধুত, 
বৃভিমান্‌, বরুণ, করবার, কামরূপ, কামিকচি,পিত্র্য, পহান, 
পর[গ্ুখ, প্রতিহার, রতি, বভন, রু।চন, নিলি, নৈরাশ্য, 
মকর, মোভ, ধন, ধান্য, আবরণ, জন্তভক, জ্যোতিষ, যৌগ- 
হ্ধুর, হক্ষ্য ও 'অলক্ষ্য ; মহর্ষি কশাগ তনয় দেদাপ্যমান হুতী- 
শনকলল কামরূপী মহাঁবল এই সকল দিব্যান্ত্র গুহণ 
কর দিব্য-দেহযুক্ত এ সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে কেহ 
জ্বলন্ত অঙ্গার সদৃশ; কেহ ধুমের ন্যায় ধুত্রবর্ণ; এবং 
কেহ কেহ বা ঘননিম্ত্ৰক্ত চন্দ্র সূর্ধ্যেব ন্যায় প্রতাঁজাল- 
জড়িত ও স্ুখপ্রদ॥ রিপুদলদলনে উহ্বারা স্ুপটু ও 
প্রয়োক্তার বিজয়গ্রদ। অতএব তুমি পরিত্র মানসে 
পরমাদরে এ সকল অস্ত্র শিক্ষা কর। 

তখন বিচক্ষণ রাম, যে আজ্ঞ। বলির! খষি-প্রদত্ত অস্ত্র 
সকল সমাদরে ' শ্রহণ করিলেন | গ্রহণ করিবামাত্র এ 
সমস্ত অস্ত্র অমনি শ্বম্ব দেহ-প্রভায় আকাঁশমণ্ডল 
উদ্দীপিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং বিনয়নত্ 
বদনে মধুর বচনে ও ভক্তিভাঁবে রামচন্দ্রকে সম্বোধন 


আদিকাও ৷ ৯২৯ 


কারয়া কহিল, পুরুষোন্তম ! এই আমরা আপনকার 
সমক্ষে কিন্করের ন্যায় উপস্থিত হইলাম; এক্ষণে আজ্ঞা 
করুন, আপনকার কোন্‌ কার্ধ্য সাধন কবিব। রাম কহি- 
লেন, দিব্যাস্ত্রণ। এখন তোমবা স্ব স্ব অভিলধিত স্থানে 
প্রস্থান কর; কাঁধ্যকালে স্মরণ করিলে, উপস্থিত হইফ়। 
আমর মহারত। সস্পাদন করিও । রাম এইরূপ আদেশ 
করিলে, অস্ত্রগণ যে আজ্ঞা বলির তাহার নিদেশ শিরো- 
ধাধ্য ও ভাহাঁকে আমন্ত্রণ এবং প্রদক্ষিণ করিয়া নিজ নিজ 
নিকেতনে প্রস্থান করিল । 

এইন্রপে লোৌকাভিরাম শ্রীন'ম, প্রয়োগ ও উপসংহারের 
সাঁহত জমন্ত্রক অস্ত্র নকল সম্যক শিন্ষ। করিয়। ম্বছুমন্দ 
গমনে গমন করিল লাগিলেন, এব কিয়দ্,র গিয়া সুমিষ্ট 
বচনে খধিশ্রেষ্ঠ কুশিকতনয়কে কহিলেন, তপোধন ! এ 
পর্বতের অদূরে নিবিড় মেঘমগুলের ন্যাব মহীরুহদল 
অবিরল ভাবে শোভ! পাইতোছ। আহা! এ স্থানটি কি 
রমণীয় ! উহার চউ্দিকে ভীরুত্বভান স্বগসকসেও লিঃশঙ্ক- 
চিন্তে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। খিহঙ্গম কুল অকুতো- 
ভয়ে মনোহর স্বরে গান করিতে করিতে দলবদ্ধ হইয়া 
একরৃক্ষ হইতে একবার উদ্্ভীন হইতেছে; আবার বৃক্ষা- 
স্তরে নিপতিত হইয়া চপুপুটে স্ুম্বাঢু ফল আস্বাদন 
করিতেছে | এখানে হিংসা বা দ্বেষের লেশমাত্র লক্ষিত 
হইতেছে না । বোধ হয় শান্তিদেবী কলহপ্রিয় লোক- 
সমাজের ভয়ে নিতাস্ত ভীত হুইয়াঁই যেন এই নিবিড় 

১৭ 


টি রামায়ণ । 


অরণ্যে ল্কাযিত হইয়া রহিয়াছেন। আমরা একটি ভয়া- 
বহু জনশুন্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া আনিলাম ; কিন্ত 
এই প্রদেশ সুখসঞ্চারের যোগ্য ও যোঁগীদিগেক বাসো- 
পযোগী দেখিয়া একটি আশ্রমপদ বলিয়া বোঁধ হুই- 
তেছে! গুবো ! এই শ্রমনার্শন আশ্রমটি কোন্‌ মহা 
আঁর সম্পত্তি? তাহা আপনি সবিশেষ কীর্তন ককন 
আর যেখানে সেই নরমাংন লোলুপ নৃশৎদ নিশাচরেব' 
করাল বেশ ধারণ পূর্বক আপনকাৰ অভিলধিত ভ্রতের 
বিশ্ব উত্পাদন করিয়া! থাকে; এবৎ যথায় আপন কার 
নিয়ম রক্ষা ও তাহাদিগের প্রাণ হিৎসা করিতে হইবে, 
দে আশ্রমটিই বা আঁর কতদূর হইবে? অনুগ্রহ করিয়। 
তাহণও এক্ষণে কীর্তন করুন। 


৩৩৮১৭ 


অফ্টাবিংশ অধ্যায় 1 


রাম একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া এইরূপ জিজ্ঞাস! 
করিলে, ব্রিলোকদরশীঁ মহর্ষি বিশ্বীমিত্র তাহাকে কহিলেন, 
প্রিয়দর্শন ! এই যে আশ্রমটি দেখিতেছ, উহা! ভগবান্‌ 
বামনদেবের পূর্বাশ্রম। এই আশ্রমে তিনি সিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম সিদ্ধাশ্রম হই- 
যাছে। বস্‌! পূর্বে স্থরবৃন্দ-বন্দ্িত ভগবান্‌ বৈকৃণ্ননাথ, 


আদিকা। ১৩৯ 


ধিনি যোগীদিগের হৃদয়মন্দিরে পরমা নন্দ স্বরূপে নিরন্তর 
বিরাজ করিতেছেন এবং যিনি তপোময় ও তপস্তার 
একমাত্র আশ্রয়; তত্বজ্ঞানী মহাঁপুরুষের।, যাইার পবিত্র 
শরীরে এই চরাঁচর বিশ্বসংসার সমুদায় সন্দর্শন করিয়া 
থাকেন? * যিনি স্বপ্রকাঁশ ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ ) মায়া- 
মোহিত মানবদিথকে সশ্পথ দেখাইব।ব নিমিনত, তিনি 
স্ব. তপন্বিবেশ ধারণ পূর্বক বছুমহজ্র বৎসর এই 
পবিত্র আঁখ্রমে অতিকঠোঁর তপোঁনুনি কবিয়াছিলেন। 
এ মময়ে, মহাব্ল পনাক্রান্ত মহারাজ বিরোচন-নন্দন 
বলি, দেববাঁজ গরভৃতি দেবগণ7ক স্বীর ভুঙ্গবীর্ধ্য - প্রভাবে 
পরাজয় করিয়। অপ্রতিহত প্রভাবে রাঁজ্যশ[দূন করিতেন। 
একদা এই অস্ুুরেশ্বর মহ সমারোহে এক যজ্ঞ বিশেষের 
অনুষ্ঠানার্থ দীক্ষিত হইলে, অমরগণ অগ্নিকে অগ্রবর্তী 
করিয়। এই তপোবনে ভগবানেৰ সমিধানে আগমন পুর্ধবক 
কহিলেন, হে জগত্য্বামিন্‌ ! মহাঁবল বলি মহাসমারোহে 
এক যক্ঞবিশেষের আনুষ্ঠা্২ করিয়াছেন । এই যজ্ঞ 
সমাগত না হইতেই আপনাকে স্ুুরগণের একটা শুভ কার্ধ্য 
সম্পাদন করিতে হইবে? দয়াময়! তাহার যজ্ঞের সমৃদ্ধির 
কথা আপ কি কহিব! দীন দুঃখী লোকেরা দিদ্দিগন্ত 
হইতে আসিয়া, যে যাহা প্রার্থনা করিতেছে, অন্গুররাঁজ 
নুর্তরুর ন্যায় তাহাই তাহাকে প্রদান করিতেছেন। আর 
শুনিলাম, যত দিন এই যজ্ঞ অনুষিত হইবে, বলি, তত 
দিনই অর্থাজনের অভিলাষপুরণ করিবেন। অঙএব গ্রভে!! 


৮৩২ রাঁময়িণ । 


আপনি এই স্থযোগে মায়াযোগ অলম্বন পূর্বক বাঁমন 
রূপে অবতীর্ণ হইয়া স্থরগণের শুভ কার্য্য সাধনে 
প্রবৃত্ত হউন! 

বৎস! যখন স্ুরগণ বিরাটধুর্তি ভগবান্‌ নাঁরাঁয়ণকে 
বাঁমলদ্ধণে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করেন্‌, তৎকালে 
গ্রদীপ্ত পাঁবকের ন্যাঁষ পরম তেজন্বী দেবপ্রধান কশ্ঠপ 
সহ্ধন্িণী সম্ভিব্যাহারে দিব্য সহ্ত্র বশ্সর তপস্যা 
করিয়া বরদানোন্ম,খ ভক্তবগ্ুসল মধুস্দনকে স্ততিব'দ 
করিতে লাগিলেন । 

হে পরমাত্মন্! হে সর্বব্যাপিন। হে জগৎপতে ! 
আপনি হিরপ্যগর্ভরপে জগতের স্থ্ি, বিঝ্ু,রূপে গালন 
ও শঙ্পররূপে সমুদায় সংহাঁর করিতেছেন। আপনি তপো- 
ময়, জ্ঞানময়, জগন্ময় ও দয়।র একম|ত্র আশ্রয়। আপনি 
শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, পরমোহুকুউ এবং পরমাক্সাস্বরূপে 
সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন | জীবগণ চর্ম্মচক্ষু দ্বারা 
আঁপনকার জ্যোতির্ময় পবিত্র শরীর সন্দর্শন করিতে 
সমর্থ হয় শ।। আপনি স্বয়ং এই নিখিল জগতের ইয়া 
করিতেছেন, অথচ কেহই আপনকার প্রকৃত তত্ব অব- 
ধারণ করিতে সমর্থ নহেন । ভাপনি দুন্ষন' হইতেও 
সুন্মমতর, অথচ এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্ঠমান প্রকাণ্ড ব্রহ্মা 
গ্ডের আদিকারণ; আপনি সকলের হৃদয়মন্দিরে অব - 
স্থিতি করিতেছেন, অথচ কদাঁচ নয়নগোচর নহেন; 
আপনি স্পৃহাশুন্য ; কিন্তু সকলের মনোবাঞ্| পুর্ণ 
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করিয়া থাকেন; এই বিনশ্বর প্রকাণ্ড ব্রহ্গাণ্ড আপনকার 
মহীয়সী শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু জাপনি 
স্বয়ং জন্বাস্বভ্যুর আঁয়ন্ত নহেম; আপনি নিগুণ, নিত্য, 
নিরগ্ভন ও নিষ্ষিয্ধ হইয়াও মীনবুর্ত্মাদি রূপে অবতীর্ণ 
হইয়া ভ্রিলৌোকের হিত সাঁধন করিতেছেন। জগদীশ! 
আঁমি তপশ্চক্জু দ্বারা অদ্য আপনকাঁর প্রসন্ন ঘুত্ডি অব- 
লোকন কগিষা আন্মীকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলাম; আমি 
যোগ-চক্ষ দ্বারা আপনকান জগন্মুয় শরীরে সমুদয় জগ 
গরত্যক্ষ করিয়া আজ কৃতার্থ হইলাম । দয়াময় ' যাবজ্জীবন 
বর্ণন করিলেও যে মহিমার পরিসীমা! হয় না, আমি ক্ষণ- 
মাত্র স্তব করিযা তাহার কি ইয়স্তা করিব? 

কশ্াপ এইরূপে নাঁণাঁপ্রকীর স্তৃতিবাদ করিলে, ভক্ত 
বমল ভগবান্‌ প্রসন্ন হইয়। তাহাকে কহিলেন, তাপস ! 
আমি তোমার স্তবে পরম প্রীতি লাভ করিলাঁম। তুমি 
বরদাঁনের উপযুক্ত পাত্র এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ 
প্রার্থনা কর। 

তখন মরীচি-তনয় কশ্টযপ পরম কাঁরুণিক পরমেশ্ব- 
রের এইরূপ অনুকুল বাক্য শ্রবণ করিয়া! কহিলেন, 
দয়াময়! আমি, অদিতি ও দেবগণঃ আমরা সকলেই 
প্রার্থনা! করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়। বামনরূপ অব" 
লম্মুন ূর্ববক অদিতির গর্তে আঁমাঁর পুঞ্রন্ূপে অবতীর্ণ 
হুউন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের অনুজ হইয়া শোকাকুল 
জুর্গণের সহাঁয়ত। সম্পাদন করুন। আঁপনকাব প্রসাদাৎ 
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এই স্থান, সিদ্ধাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ হইবে। আপনি যে 
কারণে এই আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন, তাহা সুস- 
্পঙ্ন হইল; অত;পর স্থুরকার্ধ্য সাধনে যত্ববান্‌ হউন। 
কশ্ঠপ এইরূপ প্রার্থনা করিলে, ভগবাঁন্‌ তথাস্ত বলিয়! 
শ্বীকাগ করিলেন । 


- ীাচী৯৫১%২৪গহ শা 


উনত্রিৎশ অব্যাঁয়। 


অনন্তর নারায়ণ দ্েবমাতাঁ অদিতির গর্ভে বামনরূপে 
জন্মগ্রহন পূর্বক দেবরাজের হিতার্থ দানব-রাঁজের নকট 
উপস্থিত হইয়া ব্রিপাদ-ভূমি ভিক্ষা চাহিলেন, এবং পাদ- 
ত্রয়ে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল ত্রিলোক আক্রমণ ও বলিকে 
বন্ধন করিয়৷ স্তরররাঁজকে পুনরায় প্রেলোক্যরাজ্য প্রদান 
করিলেন । ইন্্রদেব অপহৃত রা্গ্য লাভ করিয়া অপ্রতিহুত 
প্রভাবে পুর্বববগ ভ্রিলোক শাপন করিতে লাগিলেন । 

বংস! বাঁমনদেব এইরপে সুরকার্ধ্য সাধন করিয়া 
পরে এই শ্রমনাঁশন আশ্রমে কিয়ৎ্কাঁল রাস করিয়া- 
ছিলেন; এক্ষণে আমিও দেই মহাঁপুরুষের প্রতি 
তক্তিপবাঁয়ণ হইয়! এই পবিভ্র আশ্রম আশ্রয় করিয়া 
রহিয়াছি। রাম! ব্রতবিদ্বেষী নিশাচরগণ সময়ে সময়ে 
এই স্থানেই আগমন করিয়! থাকে এবং এই স্থলে 
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তোঁমাকে ছুরাভাদিগের প্রাণ বিনাশ করিতে হইবে। 
পুরুষোভম ! আমর! অদ্যই এই সর্দনুখাস্পদ আশ্ম- 
পদে প্রবেশ করিব। এই আশুমে যেমন ভাখমীর, সেইরূপ 
তোমারও সম্পুর্ণ অধিকাব আছে 

এই বলিয়! মহর্ষি মনের উল্লাে মহাক্্া রাম ও 
লম্মমণের সহিত সেই পুণ্যাশমে প্রবেশ করিলেন । প্রবেশ 
কালে নীহার নির্ধক্ত নিশাকরের ন্যায় তাহার এক 
প্রকার শোভা হইর়। উঠিল। সিদ্ধাখৃমবাঁদী তগোৌধনের! 
কুমারদয-সমভিব্যাহারে বিশ্বামিত্রকে আগমন করিতে 
দেখিয়া, সসম্্রমে গাত্রোথান পুর্ববক প্রীত মনে প্রথমে 
মহর্ষি, তৎ্পশ্চাৎ্ড রাম, তৎপশ্চাৎ লক্ষমণেব যথেচিত 
্বতিখি-সকার করিলেন। 

অনন্তর অরিনিসূদন রাম ও লক্ষণ দিদ্ধাশ্রমে প্রবেশ 
পূর্বক ক্ষণকাল মধ্যে শ্রান্তি দূর করিয়া বিনয়াবনআঅ 
বনে ও কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রতে কহিলেন, মহর্ষে ! 
আপনি আঁজিই যজ্জে দীক্ষিত হউন ; আপনকার অভিল- 
ঘৈেত ব্রত নির্দ্বিদ্ধে নির্ববাছিত হইয়া এ আশ্মের নাম 
সার্থক এবং আঁপন্কাঁব বাক্য যথার্থ হউক । 

কুশিক-কুল-ধুরন্কর মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাহাদিগের এইরূপ 
বাক্য "নিয়া & দিবসেই যজ্ধে দীক্ষিত হইলেন। রজনীও 
উপস্থিত । আঁজকুমারের আশ্রমোচিত শধ্যায় শয়ন 
করিয়া সুখে রজনী অতিবাহিত করিলেন! প্রভাতে শধ্য। 
হুইতে উত্থিত হুইয়! উভয়ে সন্ধ্যা, বন্দন, অর্দ্যদীন ও 
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সাবিত্রীজপ সমাপন পূর্বক, যেস্থলে মহর্ষি দীক্ষিত বেশে 
মৌনাবলদ্বন করিয়। শুখাঁপীন রহিয়।ছেন, তথায় উপনীত 
হুইয়! তীহাঁর চরণ বন্দনা! করিলেন । 
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ত্রিংশ অধ্যায়! 


দেশ-ক।লজ্ঞ রাম ও লক্ষণ তথাঁর উপস্থিত হইয় 
উপধুক্ত সয়ে মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্‌! 
আপনকার যঙ্জরক্ষার্থ যে সময়ে নিশাচরদিগকে নিবারণ 
করিতে হইবে, আপনি তাহা শিদ্দেশ করিযা দেন । দেখি- 
বেন, দেই মময় যেন অসাবধানে অতিবাহিত ন! 
হয়। তপোবনবাদী তপোধনেব। রাজ কুমারদিগের এইরূপ 
বাক্য শুনিয়! এবং তীহাদিগকে সংখ্ামার্থ সঙ্জীভৃত 
দেখিয়া ভুরি ভূরি প্রশংসা! করিতে লাগিলেন, এবং 
মৌন - ব্রতাবলম্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে প্রত্যুত্তর প্রদানে 
অনমর্থ দেখিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, রাজকুমার ! 
এক্ষণে, মহর্ষি দীক্ষিত হইয়াছেন, এবং তন্িষন্ধন এই 
ছয় রাত্রি মৌনব্রতাঁবলন্বনেই থাকিবেন ।অর্তএব তোমরা 
অদ্যাবধি ছয় দিবস সাবধান হইয়া দিবানিশি এই 'তপো! - 
বনের রক্ষণাবেক্ষণে শিধুক্ত হও । তখন রাম ও লক্ষণ 
উভয়ে যে আজ্ঞ! বলিয়া ভীহাদিথের বক্যে অনুমোদন 
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করিলেন এবং শরসংহিত শরাঁসন'ও তুণীর গ্রহণ পূর্বক 
'আবহিত চিন্তে তপোবনের রক্ষা করিতে লাগিলেন । 
প্ুই দ্ূপে পাঁচ দিন নির্দ্বিত্বে অতিবাহিত হইলে 
বষ্ঠ দিবসে যজ্ঞবেদিতে ষজ্জারত্ত হইল। কুশ, কাশ, কুহ্ম, 
ক্র সমিধ, চমস প্রভৃতি যজজীয় দ্রব্য সামগ্রী & বেদীর 
চতুর্দিকে আনীত হইল । মহর্ষি বিশ্বীমিত্র, ব্রহ্মা! এবং 
পুরোহিতগণ বেদবিহিত বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক প্রদীপ্ত 
পাবক-শিখাতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ইতি- 
মধ্যে আঁকাশমগুলে ত্রক ভরাবহ শব্দ হইয়া উঠিল। 
অমনি চতুর্দিক অন্ধকার, কিছুই লক্ষিত হয় না। অনবরত 
রর্গধর-ধাঁর! ও শিলীবর্ষণে ষজ্ঞবেদীব নীনাপ্রকীর বিশৃঙ্খল! 
ঘটিস্া উঠিল " উপাধ্যায়গণ পাবিত্রাস্তঃকরণে প্রদীপ্ত 
পাবকে হোম করিতেছিলেন । সহস। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার 
অবলোকন করির1 নিতান্ত শঙ্কাকুল হইলেন । সসস্তুমে 
উাহাদিগের হস্ত হইতে যজ্ঞপাত্র ও মন্ত্র স্থলিত হইতে 
লাগিল। 
যেন বর্ধাকাীলে নিবিড় জলদাবলী আঁকাঁশমগ্ল 
আচ্ছন্ন ও জীবলোকের হৃদয় কম্পিত করিরা ভয়ঙ্কর 
গর্জন পূর্বক বজ্ুপাঁত এবং সুষলধারে বৃদ্টিপাত করে, 
সহসা ঘন্ভ্বেদির উপর সেইরূপ ভয়াবহ ব্যাপার অব- 
লোকন করিয়া, রাম সসস্তুমে উর্দে দৃষ্টিপাত করিলেন ; 
দেখিলেন, নিশাচর মারীচ ও সুবান্ছ, অসহ্য অনুচরের 
সহিত উগ্রমুর্তি পরিগ্রহ পুরর্বক দলবদ্ধ হইয়া আমিতেছে। 
৯৮. 


১৩৮ রাঁময়িণ । 


তদ্দর্শনে তিনি লক্গমণের প্রতি নেত্রপাত পুব্বক কহিলেন, 
লক্ষমণ ! দেখ, নিবিড় জলদাঁবলী প্রবল বায়ুবেগে যেমন 
জুদুরে অপসারিত হয়, আমিও অযৌঘবীর্ধ্য মানবাস্্র 
প্রয়োগ করিয়া ছ্বাত্মাকে দুর হইতেউ সুদ্ুরে অপ- 
সারিত কিয়া দিতেছি । কিন্তু ক্ষুদ্রপ্রাণী বলিয়া ইহাদের 
প্রাণ বিনাশে আমার কোনরূপেই অভিলাষ হইতেছে না, 
শক্রনিসুদন রাম এই বলিয়া, ঈষৎ কোপ প্রকাশ পুর্ববক 
আকর্ণাুষ্ট কাম্মর্কে পরমোতকুষ্ট মানবান্ত্র সংযোজিত 
করিয়া মারীচের বক্ষঃস্থলে নিঃক্ষেপ করিলেন । পর্ববত- 
সন্িত মারীচ দেই দিব্য মাঁনবাস্ত্ বারা আহত হইয়া 
পরিণত পত্রের ন্যায় ঘুর্ণিত কলেবরে শতজোজন দূরে 
সাঁগরগর্ভে পতিত হইল । তখন রাঁম, ছুরাতআ্ার এতাদৃশী 
ছুরবস্থা দেখিয়া লক্মমণকে কহিলেন, বহু ! দেখ দেখি, 
আমার মান্বাস্ত্রের কেমন অদীম প্রভাব! মারীচকে 
প্রাণে বিনষ্ট করিল না; অথচ হতচেতন করিয়া পরিণত 
পত্রের ন্যায় জুদূরে অপনারিত করিল। অতঃপর আমি 
এই সমস্ত শোণিতপায়ী নৃশংস নিশ।চবদিগকে নিধন 
করিব। বীরচূড়ামণি রামচন্দ্র এই বলিয়। স্বীয় শরাদনে 
আগ্রেয়ান্ত্র সন্ধানপূর্বক লক্ষাণকে হস্তলাঘব প্রদর্শন 
করিয়। সুবাহুর বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। রাঁম-কোদণু- 
নিন্মক্ত আগ্নেয়াস্ত্র বিদ্ধ হইবামাত্র সুবাহুর প্রকাণ্ড কলেবর 
থণ্ড খণ্ড হইয়া! ভূতলে নিপতিত হইল। রাম স্্বাুকে 
নিহতকরিয়া অবশেষে বায়ব্যান্ত্র ঘা! অবশিষটছুষট নিশীচর- 


আদিকাঁও | ১৩৯ 
দিগকে কালগ্রাসে নিপাঁতিত করিলেন | তদ্দর্শনে ত্রত- 
নিয়মধারী কুশশিকাঁত্রজের আনন্দের আঁর পরিসীম! রহিল 
না। তপোবনবাসী তাঁপসেরা রামচন্দ্রের এতাদৃশ 
অসস্ভাবিত বীরবিক্রম নিরীক্ষণ করিয়া, দেবাস্ুর সংগ্রামে 
বিজয়ী দেববাঁজের ন্যায় ভীহাকে অগণ্য ধন্যবাদ ও 
যথোঁচিত সমাদর কবিতে লাগিলেন । 

বীরবু'লধুরন্ধর শ্রীরাম এইন্*পে ব্রতবিত্রকর নিশীচর- 
গণের প্রাণহিংসা করিলে, মহর্ধি প্রীত মনে নির্বিিগ্ে 
যজ্ঞ সমাপন করিয়া প্রিষদর্শন রাঁমকে কহিলেন, বগুস ! 
অদ্যাবধি এ প্রদেশ নিরুপদ্রব হইল; আমি কৃতার্থ 
হইলাম এবং তুমিও গুরুবাক্য প্রতিপালন ক€রয়া পর- 
স্পরাগত ইক্ষকুকুলের গৌরব মংস্থাপন করিলো৷ অতঃপর 
এই আশ্রামের নাম যথার্থই সিদ্ধাশ্রম হইল। বিশ্বামিত্র 
এইরূপ প্রশংসা করিয়। তাহাদিগের সহিত সন্ধ্যাবন্দমার্থ 
গমন করিলেন । 





০৫5 





একব্রিংশ অধ্যায় | 


এইরূপে মহাবীর রাম ও লক্ষমণ ব্রতবিদ্েষী নিশীচর- 
গণের প্রাণ বিনাশ করিয়! পরমাহ্লাদে সেই তপোধনে 
সব্রী অতিবাহিত করিলেন । প্রতাতসময়ে উভষ ভ্রাতা 
গাত্রোথান করিয়া! শৌচক্রিয়। প্রভৃতি সমস্ত বৈদিক কার্ধ্য 


১৪ রামায়ণ 


নির্বব!হানস্তর প্রদীপ্ত-হুতাঁশন-কল্প কুশিকাত্মজের সমিছিত 
হইয়া বিনয়মধূর বাক্যে তাহাকে কহিলেন, গুরো! ! 
আপনকার এই ছুই কিস্কর উপস্থিত; আঁজ্ঞা করুন, আর 
কোন্‌ কাধ্য নির্বাহ করিতে হইবে £ 

রাম ও লক্ষণ উভয়ে তক্তিভাঁবে ও করপুটে এইবূপ 
জিজ্ঞাসা করিলে, বিশ্বামিত্র এবং অপরাপর খধিগণ এক- 
ত্রিত হইয়। স্লেহসস্তীষণে রামচন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! 
মিথিলাধিপতি স্থবিখ্যাত জনকরাজ সম্প্রীতি এক যজ্ঞ বিশে- 
ষের অনুষ্ঠান করিবেন। সেই যজ্ঞ দর্শনার্থ আমাঁদিগের 
সকলকেই তথায় গমন করিতে হইবে । এক্ষণে অভিলাষ, 
আমাদিগের সহিত তুমিও তথায় গমন কর। তুমি মিথি- 
লাঁয় গমন করিলে, মিথিলেশ্বরের এক অস্ভুত শরামন 
দেখিতে পাইবে । রঘুকীর ! সেই জগণ্রিখ্যাত কাঁম্ঘ্কের 
ষে কত দুর গুরুত্ব, শুনিলে, তুমি নিতান্ত চমতকুত হইবে। 
এস্লে দুর্বল মানবজাতির কথ! আর কি উল্লেখ করিব। 
স্সর, অনুর, রাক্ষন ও গন্ধর্ধবেরাও এ প্রকাণ্ড কোদণ্ডে 
জ্যারে'পণ করিতে সমর্থ হয় না কত শত বলগর্ব্বিত 
বীরপুরুষের। উহার শক্তি জানিবার আশয়ে আজিয়া- 
ছিলেন ;. কিন্তু কেহই রুতকার্য্য হইতে পৃঁরেন নাই । 
কাম! জনকরাজ যেরূপে এ শরায়ুন লাঁভ করিয়াছিলেন 
আঁমাঁদের নিকট তাহাও শ্রবণ কর। পৃর্ব্বে মিথিলেশ্বর 
মহারাজ জনক মহাসমারোহে এক যজ্ধের অনুষ্ঠান 
করেন এ যজ্দে তিনি ভগবান শুলপাঁণি ও স্রগণকে 


অ+দিকাও। ১৪১ 


প্রসন্ন করিয়া অন্য অভিলাষ আর কিছুই প্রকাশ করিলেন 
না; কেবল এই কারু করত্বই প্রার্থনা করিলেন। পণ্ড" 
পনি ও ঠাহাঁর প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তদীয় মনোরথ 
সফল করিলেন । বস ! জনকরাজ তদবধি সেই বিশাল 
শরাঁসন লাভ করিয়া! আরাধ্য দেবতার ন্যায় অগুরুগন্থীকব 
ধূম ও সুগন্ধ চন্দন ছার! প্রতিদিন তাহার অঙ্চন1 করিয়া? 
থাকেন। অতএব রাঁম ! তৃমি চল, মিথিলেশ্বরের সেই 
বিশাল শরাদন ও অদ্ভুত যজ্ঞ দেখিয়া আবার আমিবে। 
রাম কহিলেন, গুরে! ! ধধিজন্রে নিদেশ আমার শিরোন 
ধার্ধ্য ; বিশেষতঃ আপনকার আঁদেশ, ইহাতে আর অন্ত 
কি? আমি অবশ্যই অনুচরের ন্যায় আপনকার সঙ্গে 
সঙ্গে যাইব । এক্সণে আপনি ত্বরা' করুন। 
অনন্তর গুরুত্বেবান্থুরাগী রাঁম এইরূপ কহিলে, বিশ্বী- 
মিত্র মন করিবার সমর বনদেবতাদিগকে সন্ত্বোধন করিয়া 
কহিলেন, রনদেৰতাগণ ! আঁমি এক্ষণে এই সিদ্ধাশ্রষ হইতে 
পুর্ণমনোরথ হইয়া সরিদ্বরা ভাঁগীরথীর তীর অবলম্বন 
পূর্বক উত্তরাভিমুখে অচলরাজ হিমাচলে চলিলাম । 
তোমাদিগের মঙ্গল হউক । মহর্ষি বনদেবতাদিগকে «ই 
কথ। বলিয়। সিদ্ধাশ্রমের চতুর্দিকে শতবার প্রদক্ষিণ করি- 
লেন ; পরে রাম, লক্ষ্মণ ও অপরাপর খধিগণের সহিত 
উত্তরািমুখে মিথিলায় যাত্রা করিলেন । তীহাদিগকেগমনে 
প্রবৃত্ত দেখিয়! তত্রত্য তাপসের! শতসংখ্য শকটে জখ্মদ্য 
সামন্ত্রী লইয়! পম্চাৎৎ পশ্চাথ গমন করিতে লাগিলেশ। 


১৪২ রাময়ণ । 


আশ্রমস্থ পশু পক্ষীরা বিরহকাতর হইয়া কিয়দ্দ,র 
তাহাদিগের অনুসরণ করিয়! পুনরায় প্রত্যাগমন করিল 

এইবূপে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রঘুবর রাম, লক্ষাণ ও 
অপরাপর ষোগ-পরাঁয়ণ যোগীদিগের সহিত মিথিলাঁভি- 
মুখে যাত্রা করিলেন এবং বহু পর্যটনের পর সে দিন 
স্ুরম্য শোঁণ নদীর তীরে উপনীত হইলেন । তীঁহারা তথায় 
উপস্থিত হইলে, দ্রিবাঁও অবসান হইয়! আমিল। তখন 
মহর্ষিগণঃ ভগবানু সূর্ধযদেবকে অস্তাঁচল-শিখরে অধিকঢ় 
দেখিয়! সায়স্তন-ন্নান ও সাবিত্রীজপ সমাপন পুর্ববক খবি- 
প্রবীণ বিশ্বামিত্রকে পুরস্কৃত করিয়া সেই মনোহব শো 
নদীর তীরে উপবেশন করিলেন। তীহাঁরা তথায় উপবিষ্ট 
হইলে, রাঁম ও লক্ষণ উভয় ভ্রাতা বিনয়াবনত মস্তকে 
ভাঁহাদিগকে প্রণিপাতি করিয়া মহর্ষি সন্গিধানে উপবিষ্ট হই 
লেন। অনন্তর রাজকুমার রাষ নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত 
হইয়। কৌশিককে জিজ্ঞাস] করিলেন, গুরো ! আমারা যে 
স্থনে উপস্থিত হইয়াছি, এস্থনের নাম কি? এব উহ্থা 
কোন্‌ অধীশ্বরের অধিকৃত ? বলুন, শুনিতে আমার একান্ত 


অভিলাষ হইয়াছে। 


দাত্রিংশ অধ্যায় | 


প্রিয়দর্শন রাঁমচন্দ্রেরএকান্ত কৌতুহল জানিষা কৌশিক 
কহিলেন, পুরুধোভ্তম! পুর্ধেবে কুশনামে ব্রতপরায়ণ 
ও সতনিষ্ঠ সুধার্ট্মিক এক রাজর্ধিছিলেন। তিনি ভগবান্‌ 
স্বয়স্ুর পুত্র । এই রাজর্ষি নিরন্তর সাধুগণের সেবা 
ও তপোনুষ্ঠঠন করিতেন । তাহার বৈদর্ভা নামে সঙ্ুকুল- 
সম্ভব! স্থশীলা. এক মহিষী ছিলেন। কালক্রমে এ বৈদভীর 
গন্ডে, রূপে ও গুণে পিতার অনুরূপ মহ।বল পরাক্রান্ত 
চারিটি পুক্র জন্ম গ্রহণ করেন। এই সঙ্চরিত্র পুক্রদিগের 
মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তাহার নাম কুশান্ব, দ্বিতীয়ের নাম 
কুশনাভ,তৃতীয়ের নামঅমুর্তরজ। এনৎ অপরটীরনাঁম বস্থ । 
ইহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ধন্রে বিলক্ষণ উত্সাহ সম্পন্ন ও 
দীপ্তিশীল ছিলেন! 

একদ। খাঁজ কুশ ক্ষত্রিয় ধন পরিবদ্দিত করিবার 
আশয়ে কৃতবিদ্য গুভ্রগণকে আহ্বান করিয়া! কহিলেন 
গুভ্রগণ ! তোর! ধন্্ানুসারে এক্ষণে প্রজা বর্গের প্রতি- 
পালন কর | দেখ/পক্ষপাত শূন্য হইয়া অপত্য নির্বিশেষে 
প্রজাপালন করিলে, কেবল যশোলাভ হয় এমন নহে, 


১৪৪ রামায়ণ । 


ইহাতে বিলক্ষণ ধর্ম্মলাভেরও সম্ভাবনা। অতএব তোমরা 
পক্ষপাতী হইয়া আমার ন্যায় প্রজাপালনে দীক্ষিত হও । 

অনস্তব পিতার আদেশে পিতৃব সল তনয়গণ আপন 
আপন রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলেন। তন্মধ্যে. সর্ব্জ্যেষ্ঠ 
হাতা কুশ কৌশাম্বী নগরী শাসন করিতেন। কুশনাঁভ 
মহাসমারোহে মহোদয় নামক নগরের মহীপতি হইলেন। 
এবং অমুর্তরজা ধর্মাবশ্যের অধিপতি হইলেন । আর 
'এই যে প্রদেশটি দেখিতেছ, ইহাঁব নাম গিরিব্রজ ; সর্বব- 
কনিষ্ঠ বলবান্‌ বনু এই প্রদেশে আধিপত্য করিতেন। 
এই পঁচা পর্ববত এেবং এই আুনির্দাল শোণনদী মহাত্স। 
বন্গুর অধিকৃত। এই সরিদ্বরা মগধ দেশ হইতে নিঃসৃত 
বলিয়! উহার অপর একটি নাম মাগী হইয়াছে । দেখ, 
২ স্থানটি কেমন রমণীয! এই পাঁচটি পর্ধধত প্িরি- 
ব্রজ মগরকে চতুর্দিকে যেষ্উন করিয়া রহিয়াছে। এই 
অদীটি আবার পুর্ববাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া! ইহাদিগের 
মধ্যে কেমন মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। এখান- 
কার ভূমি নকল উ্র্ধরা ও সর্বদা সকল প্রকার শঙ্যে+ 
পরিপূর্ণ গ্লাকে। 

কস [ন্পূর্ধ্ যে .ফুশনাভের বখা উল্লেখ, করিলাম ; 
ঘতাঁটী নামে ভীহারু এফ মহিথী ছিলেন। মহারাজ কুশ 
এই প্রেয়সী মহিষীর ঈর্ডে স্দৃশ্যা একশত কদ্যা উৎপাদন, 
কয়েন] এই কণ্যাগিণ 'ঞ্রষে ধাল্যফাল অন্তিবাহিত করিয়া 
ফৌবন-প্রদিন্তে দর্শনীয়কান্তি ধর করিতৈলাগিল ॥ একদা 
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বসন্তাগমে মধুচ্রহন্দ মধুসোতে উন্নত হইয়! প্রফুল 
অরবিন্দে নিপতিত হইলে, সুবভি কুনসুমনিচয় চুন্বন 
করিযা জুপীতন সনীণণ সুনন্দ শণ্পাবে অর্ধত সঞ্চবণ 


করিলে, সুললিত ঢুতকলিক সি হইত, পাঁজ 'ন্দন- 
গণ বিবিধ ললকাতে আ সঙ্গত হইগা বামে জেদ।ম্নীর 
ন্যাব নগনোপন-ন আনন পুর্জাক নৃত্য শীত বরিভছিল, 


এমন মময়ে, সনীবণ, মেদান্তবিভ তাঁরকাবলীর ন্যার উপ- 
বনমধ্যে দেই কল নথীন) যুবতির অলোকসামান্যি ফে'ৰন- 
মাধুবী নিবীক্ষণ করিয়া! কহিলেন, চাঁরুহাসিনীগণ ! আমি 
সমীরণ, তোমাদের নিকট গ্রর্থন] করিতেছি, তোমর। সক- 
নেই আমাৰ সহধঙ্জিশি 5ইযা ক্মবসন্তপ্ত জদ্মকে পরি- 
তপ্ত কর। কামিনীগণ 1 ত।হ। হইলে তোম।দিগকে মানুহী 
হইয়া ্শৃভদ্,ল কলেবর আব ধারণ কনিংত হইবে না। 
দেবী হইব। শিরন্তত্র দেবলোছক বাস করিতে পাবিবে। 
আঁর৪ বেখ, মনুযদিগের থেবনকাল অতি আঙ্পকালি- 
স্থানী। কিন্ত বামে ডি বরণ কিলে, তোমরা স্থির- 
চিদকাল একভাঁব প্রিয় পতির মনোরঞ্জন 


-গ 
হম 
€ 
২ 
খ 
৪ 
এ 


কাননীগ্ধিণ সমীলণেব এইরূপ অসঙ্গত বাক্য শ্রবণ 

তাচ্ছীল্য তান প্রকাশ রা হাস্য করির! কহিল, 

পরল ! তোমার নাষ চপ ৭। ভূমি সকল প্রাণীর আন্ত- 

রেট দিহাজম'ন বৃহ রঃ 1 রা লে।কেব মনে]গত ভাব 

কিছুই তোমাব 'অবি'দত নাই। আর তোমার যে শ্রভাৰ 
১৯ 
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তাহাও আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি । তবে কাপুকষের 
ন্যায় এমন অনুচিত প্রার্থনা করিয়া কেনই বা আঁমাদিশকে 
অবম!ননা করিলে? তুমি কি জান না, আমবা রাজর্ধি 
কুশ্শনাভের সন্তান? তুমি আমাদিগকে আবার কি অময় 
করিবে, মনে কারলে, আমরাঁউ তোমার বাযুত্ব নষ্ট করিয়া 
দিতে পার, কিন্তু তপঃক্ষয় হইবে বলিরাঁই কেবল এক্ষণে 
ক্ষান্ত রহিলাম। আর দেখ আমাদের পিতা পরম 
ধার্মিক, সত্যবাদী ও পরমতপম্থী। অমর সেই পুজ্যপাদ 
পিতার অবমানন! করির। ন্বেচ্ছাচারিণীর ন্যায় ব্বমৎ কি 
্বয়ন্থরা হইব | হ| হত বিধে ! এন ছুর্বদ্িও কি হৃদয়ে 
স্থান পাইবে গ আহা! পিত1 আমাদের প্রভু; এবৎ প্রিতাই 
আঁমাঁদের পরম দেবতী।। ত।হান ভমতে এ মতি উপস্থিত 
হওয়ার অপেক্ষা ববহ ভুত শ্রের় | বিনি জন্মদাতিধাঁহার 
প্রসাদে এই সংসারে আসিয়াছি, তিনি মনোনীত করিয়। 
যাহীর হস্তে সমর্পণ করিবেন, তিনিই আমাদিগের 
ধর্্মপাতি ৷ 

তখন অঙ্গনাগণের এইরূপ অন্গবিদারণ বাক্য শুনিয়া 
পবনদেবের ক্রোধানল একেবারে প্রভুলিত হইয়! উঠিল । 
তিনি আর ক্রোধ সংবরণ কবি তন। পায়িয়া অমনি 
কহিদ্না উঠিলেন, হা পামরীগণ ! আমার সমক্ষে এত 
অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছি ? আমি এই দণ্ডেই তোদের 
যৌবনগর্বব খর্ব করিয়া দিতেছি? পবনদেব এই কথ! 
বলিয়া ক্রোধভরে তাহাদিগের শরীর-মধ্যে প্রবেশ পূর্বক 
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অঙ্গঃপ্রত্য্স সমুদাষ ভগ্ন করিযা তাহাদিগকে কুক্জভাবাপন্ন 
করিঘ। দিলেন | তখন সেই সকল সরলা রাজকন্যা 
আপনাদিগেব এইজূপ ঘ্বশাকর বিবিপভাব দেখিয়! সসন্ত্রষনে 
রাজভননে গমন করিল এবহ লঙ্জাষ একেবারে অিিয়নাণ। 
হইঘা বাচ্পকুল লোচনে পিতার নিকট বোদন করিতে 
লাখিল। মহাবাঁজ নুশনাভ লেউ সনন্ত প্রাণনম। সুন্দরী 
তনযাদিগের এছাদৃশী শোচনীঘ় দশা অবলোনন করিয়া 
ব্যস্তসমন্ত চিন্তে জিজ্ঞসা! করিলেন, একি! মা! কোন্‌ 
ডবাক্সা তোমাদের এমন ঢববস্থ। করিয়াছে? কোন্‌ পামব 
তাঁষাদেন এমন অন্দম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নকল ভগ্রকাবয়। 
দিয়ছে? আহা ! কন্য।গণ। তোমাদের চক্ষে জল দেখিষ? 
আমাব ক একেবারে রোধ হউন আ!নিতেছে। তনরাগণ ! 
কেন এখন পর্ব্যস্তও থে কিছুই উতর করিতেছ না £ 


জপ 


্রয়স্তিংশ অধ্যায় । 


মহারাজ কুশনাভ ব্যাকুলচিত্তে এইবপ জিচ্ছাসা করিয়! 
বিরত হইলে, কামিনীগ্রণ পাদপদা বন্দনা কবিয়া 
কহিতে, লাগিল, নি পবনদেব অধন্ম পথ অবলম্বন 
করিয়। আমাদিগকে অপমানিত করিব।র অভিলাষ করিয়া- 
ছিল। ছুরাক্সা দেবতা! বাঁলয়া কেবল পরিচয় দেয় মান, 
ফলে তাহার শরীরে দেবত্বের লেশ মাত্রও লক্ষিত হয় না। 
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সেই দেবাঁধম পামর আঁমাদিগের নিকট মনোগত ঢ্ুরভি- 
সন্ধি প্রকাশ করিলে, আমরা কঠিলাম, ভগবন্‌! আঁমবা 
স্বাবীন নহি, আমাদিগের পিতা জীবিত আছেম। আপনি 
ধর্মীনুগত পথ অবলম্বন কবিয়। ভীভার নিকট প্রার্থন! 
করুন| হয় ত, তিনিই অন্তি হইয়া আঁমার্দগকে আপনার 
হস্তে সমর্পণ করিবেন | আঁমরা কাঁতববচনে এইক্ুপ কহিলো 
সেই কার্ধ্যাকীর্য্য-বিমুঢ নির্দয় এ কথায় কর্ণপাত না করিয। 
রোঁষভরে আমাদগের জপ এইরপবিনপ করিয়। ফেলিল । 

কুশনাভ তময়াদিগের ঢুরবস্থার আনুপুর্ব্বিক রুস্তান্ত 
সমুদার শ্রবণ ক'রয়। কহিলেন, কন্যাগণ! তোমর! 
সকলে এঁক্যমত্য অবলম্বন পূর্ববক্ণ বাষুর প্রতি ক্ষমাপরতন্ত্ 
হইয়া আনার পরম্পরাগত কুলগৌবব যে বক্ষ! করিযাও, 
ইহাতে দ্দামি জগরিন।ম হর্ধ সাত কবিলাম। দেখ, জ্্রীই 
হউক বা পুরুষই হউক, ক্ষম। নবলেবই ভূদণ। ক্ষমা 
দান, ক্ষমা সত্য, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা যশ, ও ক্ষমাই ধর্ম! 
এবং ক্ষমীতেই এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । আর 
দেখ, সুরগণু সর্বাধশেই কমনীয় ও লোভনীয় হইলেও 
তোমর! শ্বেচ্ছাচারিণী হইয়া সেই সমীরণে যে অনুরাগিণী 
হও নাই, ইহাতেই তোমাদের অধিকতর ক্ষম! 
প্রদর্শিত হইয়াছে । আমার বংশপরম্পরায় সকলেই তোমা- 
দের অনুরূপ হউক? 

মহাতেজ। রাজর্ধি কুশনাত এই বলির1 তনয়ারদিগকে 
অন্তঃপুরে যাইতে অনুমতি করিলেন, এবং সর্ধবগুণাকর 
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অনুরূপ বহে তাহাদিগকে সংপ্র দান কর! কর্তব্য বিবেচনায় 
মন্ত্রকুশল মন্িগণের সহিত মন্দ্রণা করিতে লাশিলেন। 

এই সময়ে শুভাচার- সম্পন্ন ছুলী নামক এক পরম 
নোখা ব্রহ্মধোগ অবলম্বন পুর্ববক শ্ডিমিত লোচনে 
পরব্রন্দের তপম্যা কধিহেছিলেন। তাহার ভ্রহ্মযোগ 
সাধন কালে,নোমষদ। শাস্সী উন্দিলা-গন্ড-সম্ভব! এক গন্ধন্ী 
সন্তানকামনায় প্রণতিপরতন্ত্র হইয়। নিরন্তর এই যোঁগ্ি- 
ববের পরিচধ্য! করিতেন | কিয়ৎকাঁল পরে মহর্ষি দেই 
সুশীলা মোমদার সেবাঁষ সাতিশয় সন্তন্ট হইবা কহিলেন 
আগে! আমি তোষার পরিচর্যা পবম প্রীতি লাভ 
করিয়াছি । এক্ষপে তোমার কি অভিলাঘ, অর্থন! কর। 
তখন মোমদ1 তদীয় পরিতোৰ দর্শনে আপনাকে কুতার্থ 
বোধ করিয়! প্রণতিপুরঃসরে ও মধুর স্বরে কহিলেন, 
যোগিবর ! আপনি পরমযোশী এবং ব্রক্মযোগে নিরন্তর 
আস্মমমপর্শ করিয়। বিবাঁজ করিতেছেন,নুতরাৎ আপনিও 
ব্রন্মপ্ববূপ। আমার বাসন। যে আঁপনক।র মহীয়সী 
শক্তির প্রভাবে ত্রহ্মযোগঘুক্ত পরম ধাশ্রিক একটি পুক্তর- 
রত্ব লাভ করি | ভগবন্‌! আমি পরতিবিহীনা এবং কাহা- 
কেও পঙ্িত্বে বরণ করিতে অভিলাষ নাইউ। অতএব 
এ কিস্কুরীর প্রতি অন্ুকম্পা প্রকাশ করিয়া ত্রাক্ম উপায় 
অবলম্বন পূর্বক আমার মনোরথ সফল করুন। 

অনন্তর ত্রহ্মর্ষি চুলী সোমদার পার্থনায় প্রদন্ন হহয়া 
ব্রহ্মদভ নামে এক বিখ্যাত মানস পুত্র প্রদান করিলেন। 
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বস! দেবলোঁকে দেবপতি ফেমন আামরাঁবতীকে শস 
বরেন, সেইরূপ নরলোকে এইনরপতি ত্রহ্মাদত্ভ কা ডি 
নামে এক পুরী নির্মীণ করিধা তাহাতে একাধিপত্য 

স্থপন করিয়াছিলেন রাম ! সহাঁকাঁজ কুশনাভ এই 
অধীস্ববের গ্রশংসনীয় গুণগ্রামে একান্ত বশীভ ত হইঘা 
ইহীকেই আপনার এক শত কন্যা সংপ্রদানে কৃতসন্কল্প 
হইলেন । 

জনন্তর মহীপাল কুশনাভ ব্রন্গযোগ পরাদণ এই ্রক্ষ- 
দন্তকে আহ্বান করির! মহাপসমারেহে পামানন্দে স্ুপর্ণা- 
লহ্ক তা সুবপা! তনয়াগণকে হাব হস্তে সমদ গণি করিলেন | 
ব্রহ্মদন্ত যথাকমে এই শত ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিঝ।মাত্র 
তহাঁদিগের কুব্জ ভাব বিদুরিত হইয়! গেল। তাহাবা পুর্ধব- 
বৎ লোভনীয় কান্তি লাভ করিয়া বল্লভের প্রীতি বর্ন 
করিতে লাগিল সহলা তনয়াগণকে বাছুর আক্রমণ হইতে 
নির্্স্ত দেখিরা মহারাজ কুশনাতের আনন্দের আর 
পরিসীমা রহিল না। ঘনস্তর তিনি জামাতাকে জহ্ধর্দিণী- 
গণের সহিত সমাঁদরে কাম্পিল্যা নগরীতে প্রেরণ করি- 
লেন ! ব্রহ্মদর্তের জননী ফোমদ1, পুক্রবধূদ্িগের ব্দনাঁর- 
বিন্দ অবলোকন ও বারবার তাহাদিগের জজ প্রত্যঙ্ 
সকল স্পর্শ করিয়া যৎ্পরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিলেন,এবং 
মহারাজ কুশনাতের ভুয়দী এশংসা করিয়৷ সাক্ষাৎ 
কমলার ন্যার কমনীয়কান্তি কামিনীগণের সহিত সুখে 
কালহরণ করিতে লাগিলেন । 


চত্ুস্ত্িংশ অধ্যায় | 
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রঘুবন্দ্ন ! ভ্রহ্ধদর্ত দাঁর পরিগ্রহ করিরা দদেশে 
প্রস্থান কৰিণে, রাজর্ষি কুশনাভ পুক্রলাভার্থ এক পুঁজে 
যাগের অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞ অনুষ্টিত ইউ,ল, 
উদদাবপ্রকৃতি স্বযস্তুতনষ রাজর্ষি বূশ, কুশনাভকে সন্োধন 
করিয। কহিলেন, বম! তুমি এই মহাযন্ধেৰ ফল দ্বন্ধপ 
গাধি নামে এক সুধান্মিক পুজবত্ব লাভ করিবে । এই 
গধিকে ক্রোড়ে পাইর। উহ লোকে এতাঁখার ভ্রিলোক- 
বিখ্যাত চিরস্থায়িসী কীর্তি সংস্থাপিত হইবে । রা 
কুশ, প্রিষ পুত্রকে রে বব প্রদান করির়! মানবী লীল 
[বরণ পূর্বক আকাশপথে সনাতন ব্রক্গদোকে টান 
করলেন। 
অনন্তর ফিয়গুকাঁল অতিদাহিত হইলে পিতদ্ভ বব- 
প্রভাব কুশনীভের গাধি নামে এক সুধার্ট্রিক পুজ উৎপন্ন 
হইলেন ।, বস ! এই গাধিই আমার পিতা! আমি রাজর্ষি 
কুশের বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, এজন্য আমার নম 
কৌশিক হইয়াছে। অত্যবতী নামে সৎস্বভাব-সম্প্! 
আঁষার এক জ্যেষ্ঠ! ভগিনী ছিলেন। মহর্ষি খাচিক তাহাঁৰ 
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পরিণয়সুগ্ডে বদ্ধ হন। তিনি স্বামীর মহিত সশরীরে স্বর্গে 
গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমাব দেই ভগিনী জোত- 
স্বতীরূপে পরিতত হই লোকের হিত সাঁধনার্থ অচল- 
রাজ হিমাচল হইতে গুবাহিত হইতেছেন। উহার 
নাম কৌশিবী হইয়াছে এ দিব্য নদী অতি বমণীষ 
এবং উহ্থার জল অতি নির্্াল ও বিশুদ্ধ। রঘুবর ; আঁমি 
এক্ষণে সেই ভগিনী কৌশিবীর অনুপম ক্সেহে আবদ্ধ 
হইয়াই হিমবান্‌ পর্বতেন পাঁঙ্খেপল্ম স্রখে দিম যামিনী 
যাপন কবিয়! থাকি। জামার সেই তখিনী স্রদরা অভা- 
বী অত্যন্ত পুণ্যশীস! ও একান্ত পতিপ্রাণা। সলপর্ে 
তাহ।র বিঙ্ক্ষণ অনুরগ 'আছে। আম কেবল বহন 
নিমিত্তই ভীহাকে পরিত্যাগ করিপ। সিদ্ধাশ্রমে জাসিয়াছি- 
জান! £হামার দিব তেজঃগ্রভাংব আমার মমোরথ মৎপুর্ণ 
হইল | বহস! ভুমি আমাকে যাহ! জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 
এই্ট আমি তোম|র নিকট সবিশ্যে বীর্তন করিলাম এবং 
তৎপ্রদ'ক্গ. আমার ও আমার বংশের উত্পভিও বিশেষ 
করির| কহিলাম | বহস! নাম। কথার প্রণন্গে অদ্ধ রজনী 
অতিবাহিত হইয়াছে । আর জাগরণ করিও না,এক্ষণে শন 
কর। অধিক রাত্রি জাগবণ করিলে পরদিন পথ পর্যটনের 
অনেক বিদ্ধ ঘটিবার সস্তাবনা। এ দেখ, বিহজ্গকুল 
কুলায়ে শয়ন করিয়া নীরবে দিদ্রে। যাইতেছে | তরু" 
লতা নকল নিস্পন্দ ; চতুর্দিকু কেবল বিশ্লীরৰে পরিপৃরিত 
ও রন্নীর প্রগাঢ় তিনিরে আচ্ছ্(। আহা! নভোমগুল 
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নর্ষব্রমাঁলায় মণ্ডিত হইয়া কেমন এক প্রকার আমির্ববচ্নীয় 
শোভাই দেখাইতেছে; বোধ হয়, জীব জন্তর ফোল/ 
হলপুর্ণ এই জগতের এমন নিস্তব্ধ ভাব অবলোকন 
করিয়! বিস্মিত হইয়াই যেন নিমেষশুন্য সহজতর চক্ষু 
একেবারে উন্মীলিত করিয়। এবদৃষ্টে চাহিয়া রছির!ছে। 
ত্র দিকে ভগবান্‌ স্ুধাশুমালী সুধাময়ী ময়ুখমাল। 
বিস্তার করিয়া জীবগণের হৃদয় আহলাদিত ও অন্ধকার 
নিচয় বিনষ্ট করত উদিত হইতেছেন | নিশীর গভীরতা 
দেখিষ!, মাংসাশী নৃশংস নিশাচরেরা আহ্লাদে আকাঁশ- 
পথে বিচরণ করিতেছে । বরাহ, মহিষ, ব্যাত্র, ভশ্লুক 
প্রভৃতি হিৎঅ্রক জন্তু নকল মাংদলালসার এ দিক্‌ ও 
দিক প্রধাবিত হইতেছে! অতএব এক্ষণে অধিক রজনী, 
নিদ্দরিত হও। 

মহর্ষি রামচন্্রকে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, 
অন্যান্য যুনিগণ তাঁহাকে বাব বার সাধুবাদ প্রদান করিয়! 
কহিলেন, মহর্ষে ! রাজর্ধি কুশের বংশ অতি মহৎ ও পরম 
পবিত্র এবং তদ্বংশীয় মহীপুরুষেরা, বিশেবভঃই আপনিও 
পরম সাধু, সত্যনিষ্ঠ ও যশম্বী। আর আপনকার 
ভগিনী শ্রোতন্তী কৌশিকীও পিতৃকুল যাঁর পন নাই 
উচ্্বল ও জগৎ পবিত্র করিয়াছেন! কুশিক-কুলপ্রদীপ 
মহর্ষি কৌশিক হৃষ্টমম। মুনিগণের মুখে এইরূপ সাধুধাদ 
শুনিতে শুনিতে অস্তাচল-শিখরশ।হী ভগবান্‌ সুরধ্যদেেকর 
ন্যায় নিদ্রান্ছখে নিময় হইলেন। রামচজ্ঞ ও লক্ষাণও 

২ 


৮৫৪ রমাঁয়ণ । 


কুশের বংশ কীর্তন শুনিয়া একান্ত বিস্ময়াবেশে মহর্ষিকে 
সবিশেষ প্রশংসা করিয়া নিদ্্রিত হইলেন । 





৩০ 





পঞ্চত্রৎশ অধ্যায় | 


এইরূপে সমুদায় সর্বরী স্রখে অতিবাহিত হইলে, 
বিশ্বামিত্র গ্রতাঁত সময়ে রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন, বস! এাতঃ সন্ধ্যার সমর উপ্থছিত। এক্ষণে 
গাত্রোথথান পূর্বক সন্ব্যাবন্দনাদি সমাপন করিষা গমনের 
নিমিত্ত প্রস্তুত হও । রাম মহার্ধর সন্গেহ সম্তাষণে শয্যা 
হইতে উঠিয! প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপন পূর্বক পূর্ববব গমন 
করিতে লাগিলেন; যাইতে যাইতে জিজ্ঞানা করিলেন, 
তপোধন ! এই ত সম্মুখে অগাঁধসলিলা শোননদী | তবে, 
আমাদিগকে এখন কোন্‌ পথে গমন করিতে হইবে। 
মহর্ষি কহিলেন, বস ! আইস, যে পথে মহর্ষিরা গিয়। 
থাকেন, আমরাও সেই পথ দিয়া যাইব 1 

এই রূপে তাহার! নানাপ্রকার মত্কথ। প্রসঙ্গে গমন 
করিতে করিতে অনেক দূর অতিক্রন করিলেন। ক্রমশ 
মধ্যাহ্ৃকাল উপশ্থিত। নিকটে ভাঁগীরঘী গ্রবাণহত হু ইাতি- 
ছেন। বিশুদ্বাস়্! মহাপুরুষেরা এই পতিতপাবনী জাহুবীর 
পুণ্য প্রবাহে স্নান করিয়৷ পবিত্রান্তঃকরণে পিতৃলোকের 


আদিকাঁ। ১৫৫ 


তর্পন ও কেহ কেহ ব| উদ্ধ নেত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে পরব্রন্ষের 
উপাঁদন। করিতেছেন হুৎস সাবস প্রভৃতি জলচর পক্ষী 
সকল পক্ষ বিস্তার পূর্ববক এই মির্্মল সলিলেম্বথে মন্তরণ 
কবিয়া বেড়াইতেছে । বনুপর্যটনের পর এই পবিত্র নদী 
দর্শন করিয়া, তাহাদিগের আঁহলাদেব আর পরিমীম! রহিল 
না। উাহার। সেই ভাগীবথার পবিত্র পুলিন আঁশ্র কিয়! 
বিধাঁনানুসারে ক্্ান, পিহৃদেবগণের তর্পন ও জঅগ্নিহোত্র 
নিববাহ করিলেন । পরে স্ধাুল্য ঘৃত ভোজন পুর্ববক 
বিশ্বীমিত্রকে পরিবেক্টন করিয়া প্রসুল্পমনে জাহুবীতীবে 
উপবেশন করিলেন। 

সকলে উপবিন্ট হইলে, রাঁম সহর্যে ম্ুর্ষিকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, মুনিবর ! এই ব্রিপথবাহিনী জাহুবী ভ্রিলোক 
আক্রমণ কস্য়ী কি প্রকাঁবে মহাসাগরে গিয়া মিলিত 
হইয়াছেন। আপনি কৃপা করিষা তৎসমুদায় কীর্ভল 
করুন। শুনিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে । 
_ মহর্ষি রামের একান্ত কৌতুহল দেখিয়া, জাহৃবী যে 
কারণে ভ্রিলোক পবিত্র কবিতেছেন, এবং বেন্ধপে শাহর 
উৎপত্তি হইয়াছে, তৎসমুদায় কহিতে লাগিলেন । 

মহর্ষি কহিলেন, রাজীবলে।চন ! ববি মহাসুল্য রত্বেব 
আকর অচলরাজ হিমাঁচলের মেন! নান্নী মনোরম 
এক পতীশী আছেন। মেনক1 সুমেরুর ছুহিতাঁ। হিমালয় 
এই যেনকাঁর গর্ডে ছুই কল্ঠা উত্পাদন করেন! তন্মধ্যে 
জ্যেষ্ঠার নাম জ্জান্ুবী ও কনিষ্ঠার নাম উসা। বহুল! 


১৫৬ রাময়ণ। 


জ্রিলোকমধ্যে এই উম।, রূপে নিরুপমা ও সুরন্তরঙ্গিণী 
মহেশের চিত্তরঙ্গিণী। একদা দেবগণ স্বকাধ্য সাধনের 
নিমিত্ত এই জাহ্ৃবীকে হিমালয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন। হিমালয়ও ত্রিলোকফের হিত-কামনাঁয় ভ্রিলোক- 
পাঁবনী ন্রিপথবাহিনী জাহুবীকে ধন্্মীনুদারে স্থরগণের 
নিকট সমর্পন করেন 1 ভ্রিলোক-হিতৈষী ভ্রিদশগণও 
ত্রিলোকের উপকারার্থ ভ্বিলোকতারিণীকে লইয়] আপন! 
দিগকে কৃতার্থ যনে করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন । 
আর যিনি অচলরাজের দ্বিভীয়। কন্যা উম।, তিনি অপ্রতিম 
রূপ ভগবান্‌ বিরূপাক্ষকে পতিরূপে লাভ করিবার অভি- 
লাষ করিয়া অতিকঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 
হিমালয় আঁপনাঁর ভ্রিলোকবন্দিনী নন্দিনীকে পরমানন্দে 
লদানন্কের হস্তে সম্প্রদান করেন। রাম এই কলুষনাশিনী 
জুরকার্য্যসাধিনী স্সুরতরঙ্গিনী যেরূপে আকাশবাহিনী হইয়া 
পরে স্ুরলোঁকে গমন করিয়াছিলেন, এই আমি তোমার 
নিকট সন্িশেষ কীর্ভন করিলাম । 





বষ্টাত্রংশ অধ্যায় । 


রযুবীর রাম ও লগ্মমণ মহর্থির মুখে এইরূপ স্কুরুদ ইতি- 
ছাষ আবণকরিয়। যৎপরোপান্তি আহ্লদিত হইজেসন,ঞবহ 
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তাহাকে ভূয়সী প্রশংসা কহিয়া কহিলেন, ব্রক্ষন্‌ ! 
আপনি ধর্ীনুগত ও সদর্থসঙ্গত অতি উৎকৃষ্ট কথাই 
কীর্ভন করিলেন । এক্ষণে জিজ্ঞাদ। করি, এই ত্রিলোক - 
পাঁবন জাহৃ্ী কি কারণে স্বর্গ মত পাতাল ভ্রিলোকে 
প্রবাহিত হইতেছেন, কিজন্তই বা ব্রিলোকিমধ্যে দ্রিপথগা 
নামে বিখ্যাত হইলেন এেবং উহার কর্যই বাকি? তপো। 
ধন! আপনি ত্রিলোকদরশীঁ, ভ্রিলোকের যাবদীয় ইতিবৃ্ভ 
আপনকার মনোমন্দিরে সঙ্জ্বিত রহিয়াছে, অতএব এই 
দেবীর দিব্য ও মনুয্য- সংক্ষান্ত সমস্ত রিষয় সবিস্তরে 


কীর্ডিন করিয়া! আমার কৌতুহল নিবৃত্ত করুন| 
রাম এইরূপ জিজ্ঞাস! করিলে, মহষি বিশ্বামিত্র তীহাকে 


সম্বোধন করিয়। মুনিগণের সন্গিধানে ভাগীরঘী-সংক্তাস্ত 
সমস্ত কথা আঁনুপূর্ব্বিক কীর্তন করিতে লাগিলেন । 
মহর্ষি কহিলেন, হে পুরুষোস্তম ! পুর্বেধ পরম-যো্গী 
ভগবান্‌ নীলকণ্ঠ, পার্বতীর পাণিগ্রহণ করিয়া স্ত্রী-সস্তোগে 
প্রবৃত্ত হন । তিনি স্ত্রী-সহযোগে প্ররও হইলে, দিব্য শতবর্ষ 
অতীত হইল; অথচ তাহার পুভ্ত জন্মিল না। তদ্দর্শনে 
ব্রচ্ধাদি দেবগণ নিতান্ত উৎকাঁ ঠত হইয়া পরস্পর কহিতে 
লাগিলেন; অহো।! এই হরপার্ব্বতীর সুদীর্ঘ ষমাগমে ষে 
তেজ; সম্ভৃত হইবে, তাহা কে ধারণ করিবে অনস্তর 
ভীঁহাঁরা একাত্রিত হইয়া ভগবান্‌ কৃষভধ্বজের নিকট গমন 
গুর্বর তাহাকে পপ্রণিপাত করত নিবেদন করিলেন, ছে 
দেবাদিদেৰ ! কাপনি প্রতিনিয়ত ভ্রিলোকের হিত সাধানে 


টিভি রামায়ণ! 


নিরত রহিয়ছেন। এক্ষণে সুবগণ শরণাপিগ হুইয়! আ্প- 
নকার প্রসন্নতা কামন। করিতেছে । আঁপনি প্রসন্ন হছউন। 
সুরোন্তম ! এই সুদীর্ঘ সঙ্গমে আঁপনকার যে তেজঃ উ€- 
পন্ন হইবে, তাহা! ত্রিলোকেত ধারণ করিতে পারিবে না। 
অতএব ভ্রিলোকের হিত সাধনার্থ আপনি ষোগাঁবলম্বন 
করিষ। পার্ববতীর সহিত তপোনুষ্ঠান করত এ তেজ আপ- 
নকার তেজোময় শরীরেই ধারণ করুন। আপনি বিশ্বেশ্বব, 
বিশ্বের বিনাশ করা আপনকার কর্তব্য নহে। 

তখন ভগবান্‌ আশুতোষ অমরগণের এইবপ ব্লিপ- 
গর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাঁৎ সম্মত হইলেন, কহি- 
লেন, দেবগণ? আমি এবং পার্বতী আমরা উভয়ে স্ব শ্ৰ 
তেজেই এ তেজ ধারণ করিব; কিন্ত বল দেখি, জুদীর্ঘ 
কাল বিহারজন্য আমাঁর- হৃদয়পুণ্ডরীক হইতে যে তেজঃ 
স্বলিত হইয়াছে, পার্ধবতীভিন্ন তাঁহী আঁব কে ধারএ করিবে ? 
দেবগণ কহিলেন, হে দেবদেব! আপনকার হদয়পুণ্ড- 
রীক হইতে যে তেজঃ স্মলিত হইয়াছে, তাহ! ধরণীই 
ধারণ করিবে । 

তখন ভগবান্‌ ভূতভাবন ভাঁনীপতি দেবগণ কর্তৃক 
এইরূপ অভিহিত হইয়! তৎক্ষণাৎ তেজঃ পরিত্যাগ করি- 
লেন। এ বীর্ষ্যে পর্ধবত ও কামনের সহিত সমস্ত পৃথিবী 
একেবারে প্লাবিত হইয়! উঠিল! তদ্দর্শনে দেবগণ ব্যস্ত 
সমস্ত হই! হুতাশনকে কহিলেন, ছুতাশন ! তুমি বায়ুর 
সহিত মিজিত হইয়া! মহাদেবের এই মছাতেজে প্রবিষ্ট 
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হও । তখন হৃতীশন স্রগণেতর আদেশে কুদ্রতেজে প্রবেশ 
করিলে, উহা শ্বেতবর্ণ পর্বত এবং প্রদীপ দিব্য শরবন 
রূপে পরিণত হইল। বস! এই শরবনে হুতাঁশন 
হইতে দেবসেনাপতি ষড়াননের জন্ম হয়, এবং এই 
জন্যই তাহার নাঁষ শরজনা। হইযাছে। 
অনন্তর, দেবগণ ও খাধষিগণ সকলে আহ্লাদিত 
হইয়া ভক্তিভাঁবে হরপা্ববততীর পূজা করিতে লাগিলেন। 
তখন শৈলম্ৃতা ক্রোধে আরক্তলোচনা হইয়া স্রণকে 
কহিলেন, আ্ুরগণ ! আমি সন্তান কামনায় স্বামি সহবাসে 
আনক্ত হইরাছিল।ম, কিন্তু তৌঁমারা আমার দে অভি- 
লষে অন্তরায় হইলে, অতএব অদ্যাবধি তোমরাও 
স্বদীরে সন্ভতানৌৎ্পাদনে সমর্থ হউবে না| আমার অভি- 
শাপে তোমাদিগর পত্বীর! চিরকাল বন্ধ্যা হইয়। থাকিংবে। 
গেক্দ্রনন্দনী দেবগণকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া পরি- 
শেষে কোপকষারিত লোচনে পুথিবীকেও কহিলেন, অয 
স্বার্থসাধিনি! অতঃপর তুইও বহুরূপিণী ও বহুভোগ্/। 
হইব | বে ডুঃশীলে ! আমার যে পুক্র হয় ইহাতে তোরও 
অভিলাষ নাই। অতএব তুই যখন আমার কোপে পড়িল, 
তখন পুজের মুখাবলোকনরূপ স্রখ আর তোকে অনুভব 
করিতে হইবে ন|। 
তখন ভগবান্‌ দেবাদিদেব,দেবীর অভিশাপে দেবগণকে 
এইবপ কাতর দেখিয়! পশ্চিমাভমুখে যাত্র! করিলেন, 
এবং ছিমালয়ের উত্তর পার্খে হিমবৎপ্রভনীমক পবিজ্র 


টি রামায়ণ ॥ 


শুজে উপস্থিত হইয়া তবানীর সহিত তপস্যা করিতে 
লাগিলেন । 

বুম! অতঃপর আমি ভাগীরঘীর প্রভাব কীর্তন কবিব, 
তুমি লক্ষণের সহিত সমাহিত চিনে শ্রবণ কর। 


-স্খট শাটার, ৩০ 


সপ্তত্রিংশ অধ্যায়। 


এ দিকে, ভগবান্‌ ভবানীপত্তে ভবানীর সহিত তপন্যায় 
প্রবৃত্ত হইলে, অমরগণ অগ্নিকে অগ্রবন্তী করিয়া সেনাপতি 
লাভের অভিলাষে, প্রজীপত্িৰ নিকট গমন করিলেন এবং 
তীহাকে প্রণত মস্তকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে পিতা" 
মহ ! পূর্বে অপনি আমাদিগের নিকট যে সেনাপতির 
প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, দেই দেবহিতৈষী শক্রবিনাশন 
আজিও জন্মগ্রহণ করিলেন ন। | তাঁহার পিত। কাঁমবিজয়ী 
ভগবান্‌ শৃলপাণি পার্বতীর সহিত হিমবান, পর্বতের 
শৃঙ্জে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন । জুতরখৃং 
উপ্রায়ান্তরন! দেখিয়া! আমরা আপনকার নিকট আসিয়াছি, 
ভ্রিলোকের হিতসাধনার্ধ এক্ষণে আপনকার যাহী কর্তব্য, 
করুন| আঁপন্দি ভিন্ন, বিপদাপক্ন দেবগণের উদ্ধারকর্তা 
আর কে আঁছে। | 


আদেকাণ্ড। ১৩১ 


ভগবান্‌ কমলাসন, শরণাপন্ন স্বরগণের এইরূপ কাতর 
বচনে নিতান্ত করুণান্বিত হইয়া স্্মিষ্ট বাক্যে তাহাদিগের 
হৃদয় আহলাদিত করত কহিতেলাগিলেন, দেবগণ ' নগেন্দ্র- 
নন্দিনী রুদ্রানী টরাষপরতন্ত্র হইয়া তোমাদিগের প্রতি যে 
অভিসম্পাত করিষাছেন, তাহা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে । 
তাহাব অন্ভিশ/পে তোমাদিগের পত্রীগণ নিশ্চযই নিঃসন্তান 
হইযা যাবজ্জীবন অস্থখে কালহরণ করিবে, সন্দেহ নাই । 
সৃতরাঁ এক্ষণে আকাঁশগঙ্গ! মন্দাকিনীব গর্তে, হুতাশন 
হইতে যে একটি পুন্্র উৎপন্ন হইবেন, তিনিই তোমাদিগের 
সেনাপতি হইযা স্বীয় াহুবলে অন্থরকুদ নিধন করত সকল 
গ্রকার হিত সাধন করিবেন | মন্দাকিনী এই তনয়কে কনিষ্ঠা 
উমারই পুক্র বলিবা জ্ঞান কারবেন এবং উমাও আপন 
পুজের ন্যায় ইহার প্রতি যথোচিত বাৎসল্য ভাব প্রকাশ 
করিবেন । অতএব তোমরা একত্রিত হইয়া এক্ষণে হুতী- 
শনকেই অনুরোধ কর। 

রাম 1 দেবগণ পিতামহের মুখে এইরূপ আশ্বীসকর 
বাক্য শ্রবণ করিধা যথোচিত আহ্ল!দিত হইলেন এবহ 
প্রণত মস্তকে ও ভরক্তিভাবে তদীয় পাদপদ্মে গ্রণিপাত 
পুর্ববক পুত্রার্থ ছতাশনকে নিয়োগ করিবার বাসনায় বিচিত্র- 
ধাতুরাগ-রঞ্জিত কৈলাস পর্বতে গমন করিলেন । তীহারা 
তথায় উপাস্থিত হইয়! বিনধবচনে হুতাশনকে কহিলেন, ভগ- 
বন্‌! অমরগণের হিতার্থ শাপনাকে শৈলরাজ-ছুহিত মন্দা- 
কিনীতে পাশুপত তেজ নিঃক্ষেপ করিতে হইবে । দেখুন, 

৯ 


১৬২ রামায়ণ। 


এই কার্য্যটি স্থবগণের একান্ত অভিলধিত ; ইহা সম্পাদন 
করা আপনকার কর্তব্য হইতেছে; অতএব আর কাল 
বিলম্ব না করিষা এক্ষণে ত্বরা করুন। তখন অগ্রিদেব 
অমরগণেব প্রার্থনা সম্মত হউযা তাহাদিগের সহিত সেই 
শৈলন্্ুতা সন্নিধানে গমন পুর্ববক কহিলেন, অধি স্তরকার্ধ্য- 
সাধিনি ' দেবগণ দীন নযনে তোমাৰ নিকট প্রার্থনা 
করিতেছেন, তুমি রুদ্রতেজ ধারণ করিষা তাহাদিগের 
মনোরথ সফল কর । 

ভিদশগণ পরমাগ্রহে এইক্প প্রার্থন৷ করিলে, সরিদ্বব! 
তাহাতে সম্মত হইলেন, এবং অবিলম্বে আপনার জলমধী 
মুর্তি পরিত্যাগ পূর্বক ভুবনমোহিনী দিব্য কামিনীঘৃর্তি 
অবলম্বন করিলেন । তখন এই স্থর-তরঙ্গিণীর স্বরূপে 
স্বরত-রঙ্গিণী সর্ববাঙ্গস্থন্দরী রতিকে ও কেবল এক রতিমাত্র 
বোধ হইতে লাগিল । সম্ম.খে এই নব যুবতির অসা- 
মান্য যৌবনমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া, ভগবান্‌ হুতাঁশনের 
শরীর কুম্থমশবের শরনিকরে নিতান্ত জর্জরিত ও বাঁণ- 
বিদ্ধ মগের ন্যাফ তদীষ হৃদয় একবারে চঞ্চল হইয়া? 
উঠিল। তিনি এ রূপে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া অবিলম্বে 
তাহাতে পাশুপত তেজ নিঃক্ষেপ করিলেন । এ তেজ 
গঙ্গার গর্ডে প্রবিষ্ট হুইবামাত্র তাহার উদরস্থ নাড়ীনকল 
একবারে পরিপূর্ণ হইয়। উঠিল । দেখিতে দেখিতে তিনি 
বিহ্বল! ও মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন কিয়ৎকাল পরে 
জাহৃবী চৈতন্য লাভ করির! অগ্রিকে সম্বেধন পূর্বক 


আদিকাণ্ড | ১৬এ 


কহিলেন, হুতাশন। এ অসহ্য তেজ আমি আর কোন বপেই* 
উদরমধে। ধারণ করিতে পারিলাম না । আমার অন্তর্দাহ, 
চেতনা বিলুপ্ত ও শরীর একেবাবে অবসন্ন হই! আপিতেছে। 
একে ত রুদ্রের তেজই নিতান্ত অসহা, তাহাঁতে আবার 
আপনকার স্ত্তীক্ষু তেজ মিশ্রিত হগঘায উহা অতীব 
ঘোরতর হইয়া উঠিঘ়াছে । হুতাঁশন গঙ্গান এইরূপ 
কাতর বচন শুনিষা কহিলেন, দেবি! যদি একান্ত অসহ্য 
হইয়া থাকে, এই হিমালয়ের পার্থ গর্ভ মেচিন কর। 
তখন গঙ্গাদেবী হুতাঁশনের নিদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ নাড়ী- 
প্রবাহ হইতে গর্ত মোচন করিলেন স্থবর্ণপ্রভ-স্থমেরূ- 
দুহিতা মেনকার কনা গঙ্গার গর্ভ হইতে নির্সত হইল বলিধা 
এ তেজ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যার একান্ত উজ্জ্বল হইযা উঠিল । 
উহার প্রভাবে সমাপস্থ ওদুরস্থিত পার্থিব পদার্থ সকল স্থবর্ণ 
ও রজত রূপে পরিণত হইল। উহার তীন্্তায তাত্র ও 
লৌহও উৎপন্ন হইতে লাগিল । এবং গর্ভমল সীসক রূপে 
আবিভূতি হইল। এইরূপ নানাবিধ ধাতু সকল উৎপন্ন 
হইতে লাগিল। সমস্ত পর্বত এই প্রদীপ্ত তেজের প্রভাজাঁলে 
জড়িত হইয়া স্থবর্ণময হইয়া উঠিল। বস । এই বীর্যের 
রূপ হইতে সুরর্ণ উৎপন্ন হইল বলিষা তদবধি উহার 
অপর একটি নাম জাতরূপ হইযাঁছে। 

রছুনন্দন । শৈলর'জ-ছুহিতা হিমালবের পার্খে পাশু- 
পত তেজ পরিত্যাগ করিবামাত্র এ তেজ হইতে স্থবিখ্যাত- 
ব্ূপলাবণ্য-সম্পন্ন স্বকুমার এক কুমার উৎপন্ন হইলেন। 


রঙ রামায়ণু। 


ইন্দ্রাদি দেবগণ এই সন্তানকে স্তন্য পান করাইবার নিমিত্ত 
কৃতিকাদি ছয় নক্ষত্রকে অনুরোধ করিলেন কুত্তিকাগণ, 
এ সম্তানটিকে দেবতারা আমাদিগকেই প্রদান করিলেন, 
মনে মনে এইটি স্থির করিধা প্রসূতির নাব নিম্মল 
মানসে স্নেহভরে এ নবজাত কৃমাবকে স্তন্য পান করাইতে 
প্ররৃভত হইলেন। তদর্শনে ইন্দ্রাদি দেবগণ কহিলেন, 
কৃত্তিকাঁগণ । তোমাদিগের এই সন্তান কার্ভিকেষ নামে 
ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবেন । 

অনন্তর কুভিকাগণ, তপ্তকাঞ্চন-সন্ি5 কমনীয-কলেবক 
স্থকুমার নব্কুমাবকে প্রীত মনে স্নান করাইলেন। কার্ভি- 
কেয় ক্ষুধার উদ্রেক বশতঃ একেবারে ছ্্র আনন বিস্তার 
পূর্বক এ ছয় নক্ষত্রের স্তনপান করিতে লাগিলেন । 
ঘড়ানন এই রূপে কুভিকাগণের স্তনছুপ্ধ পাঁন করিযা 
স্বয়ং একান্ত সুকুমার হইলেও একদিনে শ্বীব বাহুবলে 
দানববল পরাজয় করেন। তদর্শনে অমরগণ নিতাস্ত 
গ্রীত ও অগ্নির সহিত সমবেত হইযা ইহাকেই আপশ1- 
দিগের মেনাপভির পদে অভিধিক্ত করিলেন । রাম । এই 
কার্তিকেয় গঙ্গার গর্ভ হইতে ক্ষন্ন অর্থাৎ (নির্গত)হইয়াছেন, 
এজন্য ইস্থার অপর একটি নাম ক্ষন্দ হইয়ধাছ। যে ব্যক্তি 
এই স্কন্দের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হুইয়া তদীয় গুণানুকীর্ভন 
করেন, তিনি ইহ লোকে পুন্র পৌত্রের সহিত স্থদীর্ঘ কাল 
স্থথে অতিবাহিত করিষ৷ অন্তে তাহার সালোক্য প্রাপ্ত হন ! 





অষ্ত্রিংশ অধ্যায় । 


মহর্ষি লিশব।মিত্র হীবামেন নিকট জাঁহবী-সংক্রান্ত এই 
সকল শ্রমধর ইনত্িরন্ত সবিস্তরে বর্ণন করিযা পুনর্ববার 
তৎসংক্রান্ত অগর এক উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ কবি- 
লেন। 

মহর্ধি কহিলেন, রাম! পুর্বক(লে অমোধ্যা নগরীতে 
সগর নামে এক স্বধার্ডিক রাজ। ছিজেন। ভাহার ছুই 
মহিবী। এই মহিষীদ্বষের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তাহার নাম 
কেশিনী এবং অপরটির নাম স্থমতি ছিল । তন্মধে; সত্য- 
ভাঁষিণী কেশিনী বিদর্ভরাঁজের কন্যা! ছিলেন এবং স্থমতি 
মহষি কশ্ঠপের উরসে উৎপন্ন হন। পতগরাঁজ গরুড় 
ইহারই সনদের | মহীপাঁল সগর এই প্রেষদী মহিদী- 
্য়ের স্বামী হইয়াও সন্তানস্তখে বঞ্চত হণঘাষ সংসারের 
প্রকৃত স্বখ কিছুই অনুভব করিতে পারিতেন না; এজন্য 
তিনি এ মহিষীদ্বদকে সঙ্গে লইযা সন্তানবাসণায় ভৃপ্- 
প্রঅবণ "নামক হিমাঁলঘের এক পার্খে অতি কঠোর 
তপস্যা করিতে লাশিলেন। ভগবান্‌ ভূগু তৎ্কালে এই 
স্থানেই অবহ্িতি করিতেন। মহার।জ গর এই স্ৃগ্ডকেই 


১৬৬ রামায়ণ । 


তপস্যা প্রসন্ন করিতে অতিলীষ করিয়া ক্রমে একশত 
বৎসর তথায় অতিবাহিত করিলেন । 

অনন্তর বৎসরান্তে, মহর্ষি ভূগড সন্তানাভিলাধী সগরের 
তপস্ায় সাতিশয প্রীত হইযা কহিলেন, মহারাজ ! 
অ।ম।র বরপ্রভাবে তুমি বহু পুভ্রেব পিতা হইবে এবং 
তোমাৰ কীন্তিও ত্রিলোকে চিরস্থায়িনা হইবে । তোমার 
এই মহিমীদ্য়ের মপো একজন একটি বংশধব পুক্র প্রসব 
করিবে, এবং অপৰটির গর্ভে মন্টে সহজ পুত্র উৎপন্ন 
সুইবে। 

রাঁজমহিষীরা মহর্ষির এইরূপ স্ুধারসাঞ্চিত বাক্য 
শ্রবণে ঘপরোনাস্তি প্রীত হইযা কৃভাগ্লি পুটে কহিলেন, 
ভগবন্‌! আপনকার প্রসন্ন বদন হইতে যেবাক্য নির্গত 
হুইয়াছে, উহা কখনই মিথ্যা হইবাব নহে । মহাজনের 
বাক্য প্রাকৃত মন্তুব্যের ন্যায কদাচ অর্থকে অনুসরণ করে 
না, অর্থই তাহার অনুসরণ করিষা থাকে। অতএব 
এন্ষুণে জিজ্ঞাসা করি, আমাদিগের মধ্যে কাহার এক পুজ্ত 
এবং কাহারই বা বহু পুভ্ হইবে ? ধর্মমপরাষণ ভৃগু রাজ- 
মহিষীদিগের এইরূপ কৌ্হল দর্শন করিয়া কহিলেন, 
তোমরা আমার নিকট আপন আপন মনোগত 'ভাব প্রকাশ 
কর। তোমাদিগের ছুই জনের মধ্যে কেই বা বংশধর 
পুজ্র লাভের অভিলাষ কর, এবং কেই বাঁ মহাবল পরাক্রান্ত 
কীর্ডিমান্‌ বন্ুপুত্রের জননী হইতে বাসনা কর। এই ছুই 
ববের মধ্যে যে যাহা গ্রার্থন। করিবে, আমি তাহাই দিতে 


আদিকাও। ১৬৭ 
প্রস্তুত আছি। রঘুবব। মহীাপালেৰ মহিষীদিগের মধ্যে 
কেশিনীই অতিশঘ বুদ্ধিমতী ছিলেন । মুনিবর এইরূপ 
কহিলে অগ্রে তিনিই বংশধর এক পুজের বর চাহিলেন। 
পরে স্ত্পর্ণসহোদব। স্থমতি বন্টি সহজ পুক্র প্রার্থন। 
করিলেন। মহার্ষও তথাস্ত্র বলিষা উভষের অভিলাষ 
পুরণ করিলেন । বৎস 1 মহারাঙ্গ সগর এইবপে পুর্ণ- 
মানোবথ হইযা মহর্ধিকে সান্টাঙ্গে প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণ 
কবিয়! প্রের়পা মহিষীদ্ধষের সহিত ম্বাব রাজধানীতে 
প্রত্যাগমন করিলেন । 

কিযৎকাঁল পবে, রাজার প্রধান মহিষী কেশিনী অস- 
মঞ্জ নামে ভ্রিলোকবিখ্যাত এক পুভ্রবন্র প্রসব করিলেন, 
এবং জ্মতিব গর্ড হইতেও বথ! সময়ে তুন্বফলাকার এক 
গর্ভপিগ ভূমিষ্ঠ হইল। পরে এ গর্ভুপিগু ভেদ করিবা- 
মাত্র উহা হইতেই সগরেব ষষ্টি সহজ্র পুক্র নির্গত হয় । 
ধাত্রাগণ এ ষক্টি সহজ্র সন্তানদিগকে দ্বৃতপুর্ণ কৃস্তের মধ্যে 
রাখিষা পরম যত্বে পরিবদ্ধিত করিতে লাগিল । ক্রমে 
বাল্যকাল অতিবাহিত হইলে, জন্তানগণ যৌবনমদে 
গর্ববিত ও তৎকালস্থলভ সৌন্দর্যে অতিশয শোভিত 
হইয়া উঠিল, সগরের সন্তানদিগের মধ্যে অসমপ্তই 
সর্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও বলবান্‌ ছিল। পাপাত্মা প্রতিদিন 
এ সকল শিশু সন্ভানদিগকে বলপুর্ববক ধৃত করিরা সর- 
যূর জলে ফেলিয়াদিত এবং উহাদিগকে শআ্রোতে নিমগ্র 
দেখিযা মহা আমোদে হাসা করিত। পৌর জশের। যখন 


১৬৮ রামায়ণ । 


কোন স্বগাঁদ্য বস্তু লইষা স্থানান্তরে গমন করিত, অসমগ্র 
অমনি উহা আক্রমণ করিয়া, হয়ত ফেলিষা দিত, না হয় 
আপনিই ভোজন করিত। ফলতঃ যে কাধ্য সাধুবিগ- 
হিতি বলিযা লোকে পরিত্যাগ করিত ; অসমঞ্জ তাহাতেই 
অগ্রশণ্য ছিল। এইক্রপে দ্ররাত্ম! নান।প্রকার ঘ্ঘণিত কার্যে 
অনুরক্ত ও সাধুজনেব নিন্দাম্পদ হুইযা উঠিলে, সগর 
তাহাকে পুর হইতে নির্বাসিত করিনা দেন। এ অসম- 
ঞ্লের অংশুমান্‌ নামে এক স্থধান্মিক পুভ্র ছিন। এই অংশু- 
মান্ই ক্রমে অতিশয় বলবান্‌ ও প্রিযবাদী হুইযা উঠিলেন, 
এবং কলঙ্কবিহীন শশাঙ্কেব ন্যাষফ লোক-লোচনের আনন্দ” 
বর্ধন করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইলে, একদ1 মহারাজ 
সগরের এক যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষ 
হয। মহীপাল মনে মনে এই বিষয়ে রুতনিশ্চব হইয়া 
পবে উপাধ্যাষগণের সহিত মন্ত্রণা করত তৎসাধনে প্রবৃত্ত 
হন। 





উনচত্বারিংশ অধ্যায়। 


প্রদীপ্ত-হুতাশনকল্প মহর্ষি কৌশিক এইরূপ কহিয়া 
বিরত হইলে, রামচন্দ্র একাস্ত কৌতুহ্লাবিষ্ট হইয়া 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনিবর ' আমাদিগের পুর্ব 


আ(দকাও 1 ১৬৯ 


পুরুষ মহারাজ সগর কি রূপে সেই মহাবঙ্জের অনুষ্ঠান 
করিনাছিলেন, আপনি তাহ! সবিস্তরে কীর্তন করুন। 
মহর্ষি শ্রীরামের নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া সহাস্য বদনে 
কহিতে লাগিলেন, পুরুমোন্তম ৷ মহাত্মা সগর যেরূপে 
সেই মহামচ্ছের অনুষ্ঠান করিযাছিলেন, আমি তাহা সবি- 
শেষ বর্ণন করিতছি, শ্রসণ কব । 

অচলরাজ হিমাচল ও বিশ্্যাচলের মধ্যস্থলে যে ভূমি 
খণ্ড আছে; এ প্রদেশ আর্ধ্য।বর্ত নামে প্রসিদ্ধ এবং যজ্জ- 
কার্ধ্যে উহা দমাক্‌ প্রশস্ত বলিযা পরিগণিত | এই স্থানেই 
মহাঁবাজ সগরেব যঙ্ অনুষ্ঠিত হয। যজ্জীষ উুব্যেব 
অন্ষষ্ঠান হইলে, মহাঁবথ আহ শুমান্‌ মহাবাজের আদেশে 
শরাসনে শাণিত শর সংযোজিত করিঘা যজ্জীয অশ্বের অনু- 
সবণে প্রবৃত্ত হন । দেববাজ ইন্দ্র এই নরেক্দ্রের প্রতি অসুয়া- 
পরবশ হইয় রাক্ষসী মুর্তি পরিগ্রহ পুর্ববক পর্ববদিবসে এ 
পবিত্র অশ্বকে অপহরণ কবিঘাছিলেন। বহস' দেবরাজ 
যৎকালে এই অশ্ব অপহরণ করেন, সেই সময়ে উপাঁধ্যায- 
শণ সগরকে সন্দেধন করিঘা কহিলেন, নরনাথ ' পর্ব- 
দিবসে আপনকার যজ্জীয় অশ্ব অপহুবণ কবিযা কে ধেন 
বেগে পলায়ন', করিতেছে । আপনি ত্বরায় অপহারকেৰ 
প্রাণ সংহার করিয়। অপহৃত অশ্বের উদ্ধার সাধন করুন । 
নতুবা, আমাঁদিগের সকলকেই ঘোরতর নরকে নিমগ্ন হইতে 
হইবে । অতএব মহাবাজ ! সময় থাকিতে ত্ববায় ইহার 
প্রতিকার বিধান করুন। 

২২ 
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তখন মহীপাল সগর উপাধ্যায়গণের মুখে এইরূপ 
অশুভ সংবাদ শ্রবণে একান্ত আকুল হইয়া! 'সভামধ্যে 
আপনার ষষ্টি সহস্র সস্তানকে আহ্বান করিয়৷ কহিলেন, 
পুঁগণ ! দেখ, এই মহাধজ্ঞ বেদবিহিত বিশুদ্ধ মন্ত্রে অনু- 
ঠিত হইলেও, ছিদ্রান্বেধী নিশাচরদিগের মায়াবলে যদি 
উহার কোনরূপ বিদ্বউপস্থিত হয, তাহা হইলে আমার 
সদগতি লাভ স্থকঠিন হইবে । অতএব তোমরা একমতা- 
বলম্বী হইয়া এই সসাঁগরা বন্ন্ধরার চতুর্দিকে অপহৃত 
অশ্বের অন্বেষণার্ গমন কর। দেখিও, যেন অনবধান বা 
অবজ্ঞাবশতঃ কোন স্বান পরিত্যক্ত নাহয। প্রথমে এক 
যোজন মাত্র ভূভাগ তন্ন তন্ন করিয়া! পর্যবেক্ষণ করিবে । 
অকৃতকার্য হইলে, পশ্চাঁ অপর যোজন আক্রমণ করিয়া 
আন্তরিক যত্বের সহিত অন্বেষণ কবিবে। এইরূপে সমস্ত 
ধরাতল পর্যযবেশ্গণ করিয়া যদি পরিশ্রম সফল করিতে 
ন৷ পার, তাহা হইলে বে পর্য্যন্ত সেই অপহাঁরকের বা অশ্বের 
অনুসন্ধান না পাও তাবৎ এই পৃথিবী খনন করিবে | সন্তান- 
গণ ! দেখ, এই অশ্ব না পাইলে, কেবল আমাকেই নহে; 
আরন্ধ যজ্বের অসমাগ্ডিনিবন্ধষন আমাদের সকলকেই' 
ছুরপনেয় নরকে নিমগ্ন হইতে হইবে, অতএব আঁর বিলম্ব 
করিও ন!। ত্বরায় গমন কর। এই যজ্জে আমি দীক্ষিত হই- 
য়াছি; স্থতরাং তোমরা পূর্ণমনোরথ হুইয়া যাবৎ প্রত্যা- 
গমন না কর, পৌত্র অংগুমান্‌ এবং উপাধ্যাফ গণের সহিত 
তাঁবকাল আমাকে এইস্থানেই অবস্থিতি করিতে হইবে! 
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রাম। এঁ সকল মহাঁবল পরাক্রান্ত সগরসন্তানগণ 
পিতার নিদেশে প্রীত হইয়া অশের আন্বেষণার্থ সমস্ত ধরা- 
তল পর্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু কোন স্থানেই 
তাহার অনুসন্ধন কবিতে পাঁবিল না । পরিশেষে তাহারা 
প্রত্যেকে এক যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন বিস্তৃত ভূমি- 
খণ্ড, বজের ন্যায় সারবৎ প্রকাণ্ড বাহু দ্বারা এব শুল, 
শক্তি, মুষল ও মুদগর দ্বারা বলপুর্বক ভেদ করিতে আর্ত 
করিল। তখন বস্ুমতী এই ষক্টিসহস্স সগর-সন্তানের 
দৌরাক্্যে নিতান্ত ক্রান্তা ও কাতর! হুইয়া ঘোরতর আর্ত- 
নাদ করিতে লাঁগিলেন। অস্থর, রাক্ষদ ও উরগপ্রভৃতি 
জীবগণ তাহাদিগের অত্যাচারে ও অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত- 
কলেবর হইয়া করুণ স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। 
স্থানে স্থানে বদ্ধমূল পাদপ সকল উন্মলিত হইয়া বিপর্ধ্য- 
স্তভাবে পতিত ও পর্বত সকল বিকম্পিত হইতে লাগিল। 
সগরের ধাঁ সহত্র সন্তান রসাতল অন্বেষণ করিবার নিমি- 
তই যেন ক্রোধভরে পৃথিনীর ষষ্টি সহজ যোজন খনন 
করিয়া ফেলিল। 

এইরূপে তাহারা বছুল-পর্ববত-সন্কুল জন্বৃদ্বীপকে বল- 
পুর্ববক খনন", করিয়া চতুর্দিকে বিচরণ করিতে আরন্ত 
করিলে, দেব, দানন, গন্ধ ও উরগগণ নিতান্ত ভীত 
হুইয়া সর্ব :লাক-বিধাতা ব্র্গার সন্গিধানে উপস্থিত হই- 
লেন, এবং বহুবিধ স্ততিবাকো তাহাকে প্রসন্ন করিয়া 
বিষঞ্জ বদনে কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্‌' সগরের 
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ষফ্টিসহত্্র সন্তান বক্ীয় অশ্বের আন্বেবণার্থ এক্ষণে সমগ্র 
ধরাতল খনন করিতে গ্রবুত্ত হইধাছে। এ দুরাত্মাদিগেব 
এইরূপ অত্যাচারে বহুসংখ্য সিদ্ধ গন্ধর্ব ও জলচব প্রভৃতি 
নির্দোষ জীব জন্তগণ অকালে কালকনলে নিপতিত হুই- 
তেছে। ”» এই আমাদেব যজ্জের অপকারী ও এই আমাদের 
অশ্বাপহারী ” এই বলিগা, তাহারা নিরপরাধী বনুসংখ্য 
প্রাণিগণেরও প্রাণদণ্ড করিতেছে । হে প্রজাপতে । এক্ষণে 
আপনি স্বরায ইহার প্রতিকাব বিধান ককন, নভুবা আঁপ- 
নকাব স্ষ্টি আব রক্ষা পাষ না 
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চত্বরিংশ অধ্যায়; 


ভগবান্‌ সর্ঘলোক-বিধাত পিতামহ দেবগণকে, সাক্ষাৎ 
কৃতান্তের ন্যায় করালদর্শন বলগর্ববিত সগরসন্তানগ- 
ণের ভয়ে একান্ত ভীত ও নিতান্ত বিমোহিত দেখিয়া 
প্রসন্ন বদমে কহিতে লাগিলেন, দেবগণ ! এই চরাচর 
বিশ্বসংসার ফাঁহ।র মহীয়সী শক্তির প্রভাবে আবিভূতি হুই- 
য়াছে, এবং যিনি মীন কুর্্মাদিরূপ বিনশ্বর শরীর ধারণ 
করিয়া নিরন্তর বিশ্বের হিত সাধন করিতেছেন; দেই 
পরম কারুণিক পরমেশ্বরই এই সসাগরা বস্থক্ধরার 
একমাত্র অধিনাঘক। এ বস্মতী সেই বাস্থদেবেরই 
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মহিনী। এক্ষণে সেই বিশ্বনিণন্তা ভগবান্‌ বাস্থদের 
কগিলপূপ ধারণ পূর্বক রসাতলে অধিবাস করত এই 
ধরা ধাঁবণ করিতেছেন। সণরের যাঁউ সহস্র সন্তান 
সেই কপিল দেবেব কোঁপানলেই ভন্মসাৎ হইযা যাইবে । 
তিনি স্বচক্ষে বস্ুমতীর এমন শোচনীঘ দশ নিরীক্ষণ 
করিযা কখনই ক্োধ সংববণ করিতে পারিবেন না। 
স্থরগণ ! দেখ, এই পৃথিৰী বিদারণ এবং অদুরদশী সগর- 
সন্তানদিগের নিধন, ইহা অবশ্যান্তাবী। কখনই অন্যথা 
হইবার নহে । অতএব তোমরা অঙ্ছের ন্যায় অজ্ঞান-মোহে 
বিমোহিত ও ভীত হইযা অনর্থক কেন শোক করি- 
তেছ ? তজ্জন্য তোমবা কিছুমাত্র শোক কবিও না । তখন 
সেই ত্রবস্ত্রিশৎ্সংখ্যক দেবগণ পিতামহের এইরূপ 
আশ্বাসকর বাক্য শ্রাণ করিষা খবি ও গন্ধবদিগের সহিত 
গ্রপন্ন মনে স্ব স্ব ধামে প্রতিগমন কবিলেন। 

এদিকে সগবসম্তনিগণের পৃথিবী নিদাবণ সময়ে অশ- 
নিপাতের নাষ অভিণয ভীঘণ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। 
এ শব্দে ধরাঁতলম্থ জীন জন্তদ্িগেব হৃদ একে বারে 
বিকম্পিত হইয়া উঠিল। এইরূপে তাহালা সমস্ত মেদ্রিনী- 
মগুল বিদারণ ও বিচবণ করিষাঁও অকৃতকার্য্য হইয়া 
পরিশেষে পিতার নিকট গিয়া কহিল, মহারাজ ! আমক! 
সমগ্র ধরাঁতল তন্ম তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলাম, এবহ 
তথ্প্রসঙ্গে দেব, দানব, পিশাচ, পন্নগ, উরগ ও রাক্ষস 
প্রভৃতি বুসংখা প্রাণিগণেরগ প্রাণ বিনাশ করিলাম ; 
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কিন্তু কোথাও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। এক্ষণে 
আমাদিগকে আর কি করিতে হইবে, তাহা নির্দেশ 
করিয়া! দেন। মহারাজ সগর সন্তানদিগের মুখে এইরূপ 
কথ। শুনিয়া ক্রোধে একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন, 
কহিলেন, পুক্রগণ ! তোঁমরা পুনর্ববার গিয়া পৃথিবী খনন 
'কর। যেরূপেই হউক, এ বার, তৌমাদিগকে সেই অশ্ব বা 
অপহারকের অন্বেষণ করিতেই হইবে । 

বৎস রাম ! মহীপাল সগর জ্রোধভরে এইরূপ আঁদেশ 
করিলে, তাহার ষক্টিসহক্র সন্তান পুনরায় ধরাতল খনন 
করিতে আরন্ত করিল । খনন করিতে করিতে একস্থলে 
বিরূপাক্ষ নামক পর্বতের ন্যায় প্রকাণ্ডকলেবর একটি 
হস্তী দেখিতে পাইল । এই মহাগজ আঁপন মস্তকে শৈল- 
কাননপূর্ণা বস্থন্ধরার কিয়দংশ ধারণ করিয়া রহ্যাছেন। 
যখন এই নাঁগরাজ ভূভার-বহন-পরিশ্রমে ব্লাস্ত হইয়া! 
পরকালে শিরশ্চালন করেন, তখনই ভূমিকম্প হুইয! 
থাকে। সগরতনযেরা এই দিগ্হস্তীকে যথোচিত সম্মান ও 
তাহার চত্রুদ্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণ দিক খনন করিতে 
আরম্ত করিল। সে দ্রিকে মহাপন্মনাষে অপর এক মহাগজ 
পৃথিবীর একদেশ ধারণ করিয়া! অবস্থান করিতেছেন । 
সগরতনয়েরা এই মহাপম্মের পর্ধতসন্নিভ প্রকাণ্ড 
কলেবর নিরীক্ষণ করিয়! নিতান্ত বিস্মিত হুইল, এবহ 
ইহীকেও পূর্ব পুজ! ও প্রদক্ষিণ করিয়া পরে পশ্চিম 
দিক্‌ খনন করত গমন করিতে লাগিল। দেখিল, সে- 
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দিকেও শ্থমন! নামে অন্যতর এক গজরাজ ভূধববৎ প্রকাণ্ড 
কলেবরে ভূভার বহন করিতেছেন। নরেবন্দ্রতনযের। 
এ গজেন্দ্রকেও প্রদক্ষিণ এবহ অনাঁময় জিজ্ঞাসা করিযা 
পৃথিবী খনন করিতে করিতে উত্তর দিকে উপস্থিত হই- 
লেন। তথায় ভুষারর।শির ন্যায় গুভ্রবর্ণ শুভ্রনামক আর 
একটি মহাঁনাগ আপনার মস্তকে ধরণীর কিয়দৎ্শ ধারণ 
করিতেছেন । তাহারা এই দিগ্গজকে ভক্তিপুর্ণ নয়নে 
দর্শন, স্পর্শন ও প্রদক্ষিণ করিয়া রসাতল ভেদ করত চতু- 
দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিস্তু কোথাও কৃতকার্ধ্য 
হইতে পারিল না । 

ক্রমশঃ বহুতর পরিশ্রমে তাঁহাদিগের ক্রোধানল দ্বিগুণ- 
তর বা ততোধিক হইযা উঠিল। তাহার! কুত্রাপি অশ্বের 
অন্বেষণ মা পাইযা পরিশেষে রোষকষায়িত লোচনে প্রবল 
বেগে পশ্চিমাভিমুখে প্রধাবিত হইল এবং কিয়দ্দ,'র গিয়া 
দেখিল, ভগবান্‌ কপিল-রূপধারী কমলাপতি কমলাঁসনে 
আসীন হইয। স্তিমিত লোচনে ভ্ৃবৎপন্মাসনে পরমাত্মার 
উপাসনা করিতেছেন, এবং তাহার অনতিদূরে যজ্জীয় 
অশ্ব সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। 

রঘুবর! 'অপরিণামদর্শী সগর-সন্তানগণ কার্ধ্যা-কার্ষ্যি- 
বিষ ' হইয়া এই কপিল দেবকেই যজ্ঞদ্রোহী ও 
অশ্বাপহারক স্থির কবিল এবং তৎক্ষণাৎ খনিত্র, লাঙ্গল, 
শিলা ও বৃক্ষ গ্রহণ পুর্বক কোঁপকষায়িত নেত্রে 
“তিষ্ঠ তিষ্ঠ” বলি! ভীহার প্রতি প্রবাধিত হইল, কহিল, 
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রে পাপাক্সন্‌ নির্ববোধ! তুই আমাদিগের অশ্ব অপহরণ 
করিয়াছি! জানিস্‌ না এ অশ্ব. সাক্ষাৎ কৃতান্ত-সহোদর 
দুর্দান্ত লগরসন্তানদিগের অধিকৃত । জানিলাম, তপশ্চর্য্য 
তোর কেবল ছলমাত্র, বাস্তবিক তুই চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারাই 
কেবল জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকিস্‌। এক্ষণে দেখ, 
তোঁর ভগুতপস্থিতা আমর! এই দণ্ডেই ভগ্ন করিয়! 
দিতেছি। মহাত্া কপিল দেব পাপাত্মাদিগের এইরূপ 
দর্পিতি বাক্য অবণ পুর্ববক ক্রোধে অধীর হইয়া এক হুঙ্কার 
পরিত্যাগ করিলেন, এ হুস্কার পরিত্যক্ত হইবামাত্র হত- 
ভাগ্য সগরতনযেরা ভম্মসাৎ হইসা গেল । 


একচত্বা।(রৎশ অধ্যায়। 


এদিকে মহীপাল সগর স্থদীর্ঘকাল সন্তানগণের আদ. 
শনে শোকে আকুল হইয়া পৌত্র অংশুমান্কে আহ্বান 
পূর্বক কহিলেন, বৎস ! আমার ষষ্িসহ্তআ্র সন্তান, সক- 
লেই আমার নিদেশে অশ্বান্বেষণে প্রস্থান করিয়াছে, কিন্তু 
এপর্যন্ত স্বকার্ধ্য সাধন করিনা! পুর্ণসনোরথে কেহই প্রত্যা- 
গমন করিল না । এক্ষণে আমি আদেশ করিতেছি, তুমি 
অবিলম্বে তোমার পিতৃব্যগণ এবং অশ্বাপহারকের অনু 
সন্ধান করিযা আইস, দেখ, ভূগর্ডে অনেকপ্রকার হিংস্র 
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জীবজন্ত বাস করিযা থাকে, তাহাদিগকে সংহার করিবাঁৰ 
নিমিন্ত তুমি এই অসিরত্ব ও শরাসন গ্রহণ কর, এবং 
গমন কালে পথিমধ্যে যে সকল ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ- 
কার লাভ করিবে, তন্মধ্যে পুজা্ৃব্যক্তির যথোচিত পুজা ও 
বধাঙ্ ব্যক্তির সমুচিত শান্তি বিধান করিও । বস তুমি 
অতি ধীর, বীব ও বিচক্ষণ, আমার বংশমধ্যে তোমার 
ন্যায় স্বতাবস্থুন্দর আর দুটি জন্মে নাই। আমার কুল 
তোমা হইতেই উজ্জ্বল হুইবাছে, এবং আমার যজ্ঞও 
তোম! হইতেই সম্পন্ন হইবে, সন্দেহ নাই । 

মহাত্সা অংশুমান্‌, মহারাজ সগর কর্তৃক এইরূপ অভি- 
হিত হুইষা বিশাল শরাসন ও শাণিত অসিরত্ব গ্রহণ পূর্বক 
ত্বরিত পদে নির্গত হইলেন। গমন করিতে করিতে, 
রনাতলনি মর্মনার্য টির অভ্যন্তরে ৪85 প্রস্তুত 
স্প্রশস্ত একটি পথ তাহার নযনপথে নিপতিত হইল। 
স্বশীল অং শুমান্‌ সেই পথ অবলম্বন করিয়াই গমন করিতে 
লাগিলেন; কিয়দ্দ,র গিঘ্না দেখিলেন, উহ্বার উভয় 
পাঁ্থে পিতৃব্যগণ কর্তৃক নিহত দেব, দানব ও নিশাচর- 
দিগের শত শত স্বৃতদেহ বিপর্যাস্ত ভাবে পতিত রহিয়াছে । 
মাংসাশী শকুন্িগণ মনেব উল্লাসে মহা! অ আমোদে এ সমস্ত 
মৃত শরীর ভোজন করিয়া চতুদ্দিকে বেড়াইতেছে । অংশু- 
মান্‌ অতিকষ্টে এ সকল বীভগসদর্শন অতিক্রম করিয়া 
পরিশেষে রদাতলে প্রবেশ পূর্বক দেখিলেন, এক মহা- 
কায় গজরাজ আপন মন্তকে ধরণীর কিয়দংশ ধারণ 


সত 
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করিয়। বিরাজমান আছেন, এবং শত শত দেব দানব 
পিশাচ রাক্ষন পতঙ্গ ও উরগগণ চতুদ্দিকে কৃতাঞ্জলিপুটে 
তাহার পুজা করিতেছেন । তিনি এ করিবরকে কৃতাঞ্জলি 
করে প্রদক্ষিণ ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয। পরে আপনার 
পিতৃব্গণ এবং অশ্বহর্ভাব বার্তী জিজ্ঞাসা করিলেন। 
তখন গজরাজ কহিলেন, রাজকুমার । তুমি অবশ্ঠাই 
অপহৃত অশ্বের উদ্ধীর সাধন করি৷ পূর্ণ মনেোরথে স্বধাষে 
প্রত্যাগমন করিতে পারিবে । অংশুমান্‌ এঁ দিগ্গজের 
এইরূপ আশ্বাসকর বাক্য শুনিষা প্রীতমনে তথা হইতে 
প্রস্থান করিলেন । এবং ক্রমশঃ পূর্বোক্ত হস্তিত্রয়ের 
নিকট উপস্থিত হইযা আপন মনোঁগত অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিলেন । বাক্য-প্রযোগ-সমর্থ সর্বজ্ঞ দিগ হত্তীবা ও পুর্বব- 
বৎ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া তাহার হৃদয় আহ্লাদিত করি- 
লেন। 

অংশুমান্‌ দিগ্গজদিগের এইরূপ অনুকূল বাক্য শুনিযা 
যে স্থানে কপিলদেবের কোপানলে তাহার পিতৃব্যগণ 
ভক্্ীভূত হুইষা রহিয়াছেন, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত 
হইলেন । তথাষ উপস্থিত হুইয! পিভৃব্গণের ভক্মাবশিষট 
শরীরমাত্র দেখিয়া তাহার শোক ও পরিতাপের আর 
পরসীমা রহিল না । নয়নযুগল হইতে দরদরিত বাবিধারা 
পড়িতে লাগিল । তিন কোন রূপেই শোঁকাবেগ সংবরণ 
করিতে না পারিবা, “ হায়! পিতৃব্যগণ ! আপনাদিগের 
লোকাতীত বীর-বিক্রম কি পরিশেষে এই বূপেই পরিণত 
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হইল, ” এই বলিষা! উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরস্ত 
করিলেন । তাহার অনতিদুরে যজ্জীষ অশ্ব সঞ্চরণ করিতে- 
ছিল, তিনি শোকাশ্র বিমোচন কালে তাহাকে ও দেখিতে 
পাইলেন । তুরঙ্গমদর্শনে অংশুমানেব মানসে কথঞ্চিহ 
আনন্দরসের উদ্রেক হইল বটে, কিন্তু তিনি আনন্দ অনু- 
ভব কবিবেন কি? ভর্ববল্হ শোকাবেগে তাহার অনন্য 
স্বলভ ধৈর্য ও বিনষ্ট হুইযাছিল। 

কিয়ংকাল এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিষা পরে 
অংশুমান্‌ আপন! আপনিই কথঞ্চিৎ শোক সংবরণ পূর্বক 
পিতৃব্যগণের অস্ত্েক্টি জ্রিধার অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত 
জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশেব অন্ু্ধান 
করিয়াও তথাষ জলাশষ দেখিতে পাইলেন না। এই 
অবসরে তাহার পিতৃব্যগণের মাতুল বিনতাতময় বিহ্গ- 
রাজ গরুড় তথাষ উপস্থিত হইলেন | বিনতানন্দন তথায় 
উপস্থিত হইযা অংশুমান্কে পিতৃবাশোকে একান্ত আকুল 
দেখিয়া কহিলেন, বস তুমি নিলক্ষণ জ্ঞানী, প্রাকৃত 
মনুষ্যের ন্যায় মোহের বশীভূত হইযা এত শোকাকুল 
হওয়া ভবাদৃশ বিচক্ষণের কার্য নহে । কেহই ভবিতব্যতার 
অন্যথা করিতে পারেন না। তোমার পিতৃব্গণ পবিশেষে 
এই রূপেই পবিণত হইবে, এবং এই নিধনে জীবলোকের 
একটি অসাধারণ হিত সাধন হইবে, বিধাতা ইহা পূর্বেই 
অবধারণ করিথাঁছেন। আর দেখ, এই ব্রিলোকমধ্যে 
কেহই চিরস্থানী নহে, অদ্যই হউক বা শত্ত বৎমর পরেই 
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হউক, জন্মগ্রহণ করিয়া সকলকেই কালসূত্রে বদ্ধ হইতে 
হইযাছে। অতএব যাহাতে ইহাদিগের পরলোকে সদ্গতি 
লাভ হয়, এক্ষণে শোক ষংবরণ করিয়। তাহার সহুপায় 
কর। বৎন। তোমার পিতৃব্গণ ভগবান্‌ কপিলের কোপা- 
গিতে দগ্ধ হইযাছে। তাহারা নিতান্তপাপকন্মা, লৌকিক 
সলিলে কখনই তাহাদিগেব সদগতি হইবে না। অচলরজ 
হিমাচলের গঙ্গা নামে জ্যেষ্ঠা এক কন্যা আছেন । তুমি সেই 
পতিতপাবনী জাহৃবীর পবিত্র সলিলে ইহাদিগেব সলিল 
ক্রিয়া সম্পন্ন কর। তোমার পিতৃব্যগণ ঘদিচ কপিল মুনির 
কোপানলে দগ্ধকলেবর হইয! ঘোরতর কলুষে নিমগ্ন রহি 
য়াছে, তথাপি সেই কলুষনাশিনীর বিশুদ্ব-সলিল-সংসর্গে 
তাহার বে অক্ষ স্বর্গ লাভ কবিবে, তাহার আর সন্দেহ 
নাই। অতএব তুমি আমার আদেশে এক্ষণে এই অশ্বটি 
লইযা স্বগ্ৃহে প্রত্যাগমন কর এবং যাহাতে পিতামহের 
যজ্ঞশেম সম্পন্ন ও পিতৃব্যগণের উদ্ধার সাধন হয়, তদ্বিষয়ে 
যত্ববান্‌ হও । 

রাম! মহাক্সা অংশুমান্‌ বিনতানন্দনের এই সমস্ত 
উপদেশগর্ভ বাক্য শুনিয়া অশ্বগ্রহণ পূর্বক ত্বরিত গমনে 
গুহে প্রতি গমন করিলেন, এবং যজ্ঞস্তলে উপস্থিত 
হুইয়া যজ্ঞদীক্ষিত পিতামহ জগরের সন্গিধানে পিতৃ- 
ব্যগণেব পরলোক এবৎ গরুড়ের আশ্বাস বাক্য আন্ুপু- 
ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিলেন । মহীপাল গর অংশু- 
মীনের মুখে এইরূপ শোকজনক সংবাদ শ্রবণ করিয়। 
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যশ্পরোনস্তি দুঃখিত হইলেন এবহ পুক্রশোকে একান্ত 
আকুল হইয়া অতিরেশে আরন্ধ যজ্জের অবশিষ্টাংশ 
সম্পন্ন করিলেন। তিনি যজ্ঞাবসানে পুরীপ্রবেশ করি! 
কিৰপে ভ্রিলোকপাবনী জাহ্ৃবীর ভূলোকে আগমন হইবে, 
কিরূপেই বা সন্তনিগণ নিষ্পাপ হইবে, দিবানিশি কেবল 
এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার সছুপায় 
কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। মহীপাল সগর এই 
রূপে ত্রিৎশৎ সহজ বৎসর রাঁজ্যপালন করিযা পরিশেষে 
ক্বর্গে আরোহণ কবিলেন | 


২ াশিপী৯ ৯১০৯৮ 


দিচত্ব।(বিংশ অধ্যায় | 


বুদ মহারাজ গর কালধন্মের বশবর্তী হইলে, 
বিচক্ষণ প্রজাবর্গের একমতাবলম্বী হইয়া ধণ্মশীল 
অংশুমান্কে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই অংশু- 
মানের দিলীপ্‌, নামে এক ভূবনবিখ্যাতি পুক্র জম্মে। দিলীপ 
ক্রমশঃ শৈশব কাল অতিবাহিত করিয়া যৌবনদশায় 
অধিরূট হইলে, মহীপাল চরমদশায় সৎপাত্রে সমগ্র 
রাজ্যভার অর্পণ করিন। পূর্ব পুরুষের উদ্ধারবাঁদনায় মনোহর 
হিম।চলশিখরে গমন করিলেন, এবং তথায় দ্বাত্রিংশৎ 


১৮২ রামায়ণ। 


সহস্র বসর অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিযা পরিশেষে 
রক্তমাংসময় বিনশ্বর কলেবর পবিত্যাগ করিলেন । 

এদ্রিকে মহীপাল দিলীপ পিতামহদিগের এইবপ অপ- 
মৃত্যুর কথা শুনিয়া নিত'স্ত অপ্রসন্নমনা হইয়া উঠিলেন। 
কিরূপে ভ্রিলোক-তারিণী নগেক্্রনন্দিনী অবনীতে অব- 
তীর্ণা হইবেন; কিরূপে পিতামহদিগের সলিলক্রিয়া 
সম্পন্ন হইবে এবং কিরূপেই বা তাহাদিগের উদ্ধারসাঁধন 
হইবে দিবানিশি এই সকল চিন্তাই তাহার বলবতী হইয়া 
উঠিল। তিনি বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান পুর্বববক 
ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর রাজ্যপালন করিষাছিলেন, কিন্তু 
পিতামহগণের পরিত্রাণের উপায় কিছুই নিরূপণ করিতে 
পারেন নাই, বলিয়া তাহার হৃদয়ে মর্মান্তিক একটি ছুঃখ 
অনুক্ষণ জাগরূক থাকিত। মহীপাল দিলীপ পরিশেষে 
এই ছুঃখেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তনু ত্যাগ করিলেন, এবং 
দেহান্তে নিজ কর্ম্মফলে ইন্দ্রলোকে অধিষ্ঠিত হইলেন। 

দিলীপের ভগীরথ নামে এক পরম ধার্মিক পুজ ছিলেন । 
পিতার পরলোকের পর ভগীরথ পিতৃরাজ্য অধিকার করি- 
লেন বটে, কিন্তু পূর্বব পুরুষদিগের সাংঘাতিক মৃত্যুর 
বিষয় শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকাকুল হইযা উঠিলেন। 
তিনি নিঃসন্তান হইয়াঁও পুত্রোৎপাদনে প্রতীক্ষা! না করিয়া 
মন্ত্রির্গের প্রতি প্রজাপালনের ভার অর্পণ করিয়া সেই 

পতিতপাঁবনী নগেক্দ্রতনয়ীকে অবনীতে আনয়ন করিবার 
অভিলাষে গে(কর্ণপ্রদেশে প্রস্থান করিলেন, এবং" তথায় 
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উপস্থিত হয়! ভগবান্‌ ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিবার মানসে 
স্বদুস্তর কঠোব তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপোনু- 
ষ্টানকালে ভগীরথ ইন্দ্রিষগণকে একেবারে বশীভূত 
করিয়া ফেলিলেন। তিনি শ্রীক্সরকালে উর্ধবাহু হুইযা 
পঞ্চাগ্রির মধ্যবর্তাঁ, হেমন্তের আগমনে জলনিমগ্ন ও বর্ধা- 
গমে সলিলসিক্ত হইযা কখন যাসান্টে আহাঁর বা কখন 
গলিতপত্র মাত্র ভোজন করত কাল হরণ করিতে লাগি- 
লেন। এইরূপ তপস্যাষ তাহার সহজ বৎসর অতিবা- 
হিত হইলে, ভগবান কমলষোনি তীহার প্রতি প্রীত 
হইযা দেবগখের সহিত আগমন পুর্ধবক কহিলেন, ভগী- 
রথ। তুমি তপোঁবলে আমাকে প্রসন্ন করিবাছ। এক্ষণে 
তোমার অভিলাষ কি ? প্রার্থনা কর। তখন রাঁজধি ভরী- 
রথ তদীয় পবিতোষ দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ ও চরিতার্থ 
জ্ঞান করিয়া কৃতাগ্লি করে কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্‌ । 
যদি এ কিস্করের তপন্যায় আপনি কিঞ্চিং পরিতোষ লাভ 
করিয়া থাকেন, তাহা! হইলে এ দাঁসের প্রতি সদয় হইয়া 
এই বর প্রদান করুন, যেন আমা হইতে পিতামহগণের 
মলিলক্রিয়। সম্পন্ন হয়। ভীহাদিশের ভক্মাবশিষ্ট শরীর 
জাহ্গবী-সলিলে,.অতিষিক্ত হইলে অবশ্যই সদ্গতি লাভ 
হইবে ।ত্রহ্মন্‌! এই আমার প্রথম বর। দ্বিতীয় বর এই যে, 
আমি ইন্্াকুবংশে জন্ম গ্রহণ করিধাছি, এই বিশুদ্ধ 
€শ আমা হইতে যেন অবসন্ন না হয়। 

ভগবান্‌ "চড়রাঁনন ভগীরথের এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া 
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স্থমিউ বাক্যে কহিলেন, ভগীরথ ! তোমার এই মনোরথ 
অতি মহৎ হইলেও আমার বরে উহ! অবশ্যই সফল 
হইবে । বগুস! সরিদ্বরা জাহৃবীর জলপ্রবাহ যখন 
প্রবল বেগে পুথিবীতলে পতিত হইবে, তখন ধরণী 
কোন রূপেই ভাহার প্রবল প্রবাহ ধারণ. করিতে 
পারিবেন না । ভগবান্‌ গঙ্গাধর ভিন্ন, এ বেগ ধারণে 
আর কেহই সমর্থ নহেন। অতএব ভুমি তাহাকেই প্রসন্ন 
করিরা শৈলস্থতার স্লিলধারণে নিযুক্ত কর। ভগবান্‌ 
কমলযোনি ভগীরথকে এইরূপ আশ্বান প্রদান করিয়া 
অমরগণের সহিত স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন । 


শি ্রশ্ি লী 


ব্রিচত্বারিংশ অধ্যায় 


বিধাতা দেবলোকে গমন করিলে, ভগীরথ তাহার 
নিদেশে পাদাঙ্ৃষ্ঠ দ্বাবা ধরাতল স্পর্ণ করিয়া সংবহু. 
সররাল অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ববক_-ভগবান্‌ ভবানী- 
পৃতির উপাসনা করিতে লাগিলেন । ভ্রমে সংবৎসর 
অতীত ছইলে, আশুতোষ তদীয় তপস্যায় সাতিশয় পরি- 
কোষ লাভ করিয়া তাহার নিকট প্রত্যক্ষ হইলেন, কহি- 
লেন, বদ ভনীরথ" আমি তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন 
হইয়াছি। তোমার মনোরথ পুরণ করিবার জন্য জাঙ্নবীর 
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অবতরণবেগ আমি মস্তকে ধারণ করিব। তখন ভগীরথ 
মহাদেবের এইরূপ শ্রুতিস্থখকর আশ্বাসবাক্য শ্রবণ 
করিয়া যাব পর নাই আহ্লাদিত.হুইলেন। 

অনন্তর, ভগবান্‌ চক্দরশেখর ভগীরথেব প্রতি প্রসন্ন 
হুইধা শৈলতনযার সলিলবেগ ধারণে স্বীকৃত হইলে, 
আমি স্বীয় প্রবাহ-বেগে পশুপতিকে লইয়া পাতাঁলতলে 
প্রবেশ করিব, মনে করিঘ। জান্ছবী পতনকালে অবতরণ 
বেগ অধিকতর পরিবর্ধিত করত স্থছ্ঃসহ বেগে সেই 
শোভন শন্তুশিরে নিপতিত হইতে লাগিলেন । ভগবান্‌ 
রুদ্রদেব তাঁহার অন্তরে এইরূপ গর্ধেবের সঞ্াব হইয়াছে, 
জানিবা রোষভরে আপনার জটাকলাপ এরূপ মগুলাকারে 
নিবদ্ধ করিলেন, ষে গঙ্গাদেবী গঙ্গাধরকে লইয়া পাঁতাল- 
তলে যাইবেন কি, সেই জটাজাল-জড়িত গিবিকন্দর-সন্গিভ 
পবিত্র শৈবশিরে নিপতিত হুইযা আপনিই নিরুদ্ধ হই- 
লেন। তিনি সবিশেষ চেষ্টা করিযাঁও তথা হইতে মহীতল 
স্পর্শ করিতে পারিলেন না । অনবরত জটাগহ্বরের চারি 
দিকে পর্যটন করিতে লাগিলেন, অনবরত চতুর্দিকে 
নির্গমনপথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু কোথাও 
কৃতকার্য, হতে" পাঁরিলেন না, অগত্যা তীহাকে বহুকাল, 
তন্মধ্যেই অবস্থিতি করিতে হইল। 

এদিকে ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে গঙ্গাধবের জটাজুট মধ্যে 
তিবোঁহর্ত দোঁখয়া পুশরায় তপসায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
ভগবান্‌ আশুতোষ সেই তৃপস্যায বিশেষ পরিতোষ লাভ 

হ্ও 
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করিয়া জাহুবীকে জটাকল।প হইতে হিমালযস্থ বিন্দু- 
সরোবরে পরিত্যাগ করিলেন । শৈলম্ুত তথাষ পরিত্যক্ত 
হইবামাত্র সপ্তধারে বিভক্ত হইযা! প্রবাহিত হইতে লাগি- 
লেন। তন্মধ্যে যাহারা হলাদিনী' পাবনী ও নলিনী নামে 
বিখ্যাত, তাঁহারা পূর্বদিকে গমন করিতে লাগিলেন । 
ধাঁহার! স্থচক্ষু, সিন্ধু ও সীত! নামে প্রসিদ্ধ, তাহারা পশ্চিম 
দিক পবিত্র করিতে প্রবু্ত হইলেন ; এবং যিনি গঙ্গা 
নামে বিশ্রুত, তিনি ভগীরথেব বথেব পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুণ্য 
প্রবাহে প্রনাহিত হইতে লাগিলেন । রাজধি ভগ্গীরথ দিব্য 
রথে আরোহণ কবিঘ। পরমানন্দে অগ্রে অগ্রে চলিলেন। 
এইরূপে গঙ্গাদেবী গগনতল হইতে প্রথমে হরজটায 
তৎ্পরে অবনীতলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার নিন্মল 
জলরাশি মৎসা, কচ্ছপ ও শিশুম।র প্রভৃতি জলচর জীব 
জন্তদিগকে বক্ষে ধারণ করিঘা কলকল শব্দে প্রবাহিত 
হইতে লাগিল ৷ এই মমন্ত জন্তদিগের মধ্যে কতকগুলি 
প্রবাহবলে ভূতলে পতিত হইয়াছে, এবং কতকগুলি 
শ্বন্যপথে সুর্ধোর কিরণ-সহঘোগে অমেঘসম্ভবা সৌদা- 
'মিনীর শোভা বিস্তার করিণা নিপতিত হইতেছে; ইহাতে 
বন্গুমতীর অভূতপূর্ব এক প্রকার শোক্তার আবির্ভাব 
হইয়া উঠিল | দেবগ্সি ষক্ষ গন্ধবর্ব বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ 
ধরাতলবাহিনী ভ্রিলোকতাবিনীন অবুষ্টপূর্ধণ পবিত্র শোভা! 
সন্দর্শনার্থ স্ব স্ব আনাম পরিত্যাগ করিঘা তথায় সমা- 
গত হইলেন | দেবগণ ও স্ব পিতামহ নগরাকাঁর 
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বিমানে ও করিতুবগে আবোহ৭ করিষা পরমাগ্রছে এই 
ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন | এ নকল আগমনশীল 
স্তরগণেব এবং ভাহাদিগের আঁনরণপ্রভাষ বোধ হইতে 
ল[গিল, যেন জলদক্তাল-পরিশুন্য আকাঁশম গুল, ঘুগপৎ্ 
প্রক।শিত কোটিসূর্বাপ্রভান ন্যাষ হ্ুশোভিত হইঘা উঠল । 
চপল শিশুমাব ও সর্পসমূহের "বাবে সুর্যের কিরণ নিপ- 
তিত হওযাষ উহ্থারা বিছ্যাতের ন্যার চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত 
হুইযা পড়িতে লগিল। ছুগ্ফেণনিভ ফেণরাজি খণ্ড 
থণ্ড ভাবে ইতস্তত বিলীর্ণ হ ওযায় নোধ হুইল, ঘেন রাজহ্‌ংস 
সকলে সকলে কেনি কনিষা চতুর্দিকে বেড়াইতেছে ; 
অথবা শারদীয় দলদাবলা খণ্ড খণ্ড হইথা ্বর্চ্যুতা জাহ- 
বীব সঙ্গে সঙ্গেই ভূতলে পতিত হইযাছে। 

গমনকালে জাহ্ছবী কখন কুটিলভাবে ,কখন বা সরল 
ভাবে কল কল শব্দে পৃথিবী পকিত্র করিতে করিতে প্রবা- 
হিত হইতে লাগিলেন, এবৎ কোন স্থলে সঙ্ুচিত কোথ।ও 
স্ফীত ও কোথাও ব! স্ব গমনে গমনে প্ররত্ত হইলেন। 
কোথাও বা তরঙ্গে তরঙ্গে আহত হইযা অপুর্ব শোঁভ। 
সম্পাদন করিতে লখগিল। তাহার প্রবাহবেগ কখন উর্দে 
উথ্থিত কখন বা নিম্সে নিপতিত হওয়াফ কেমন এক 
প্রকার শোভা দেখাইতে লাগিল। ফলতঃ শঙ্করশির€ 
নির্মম কত শৈলহ্ৃতার সেই স্পরিৃত পুণ্য সলিল গমন 
কালে এক প্রকার আশ্চর্য শোভা সম্পাদন কবিষাছিল । 


গঙ্গাদেবী গঙ্গাধরের জটাকলাপ হইতে নিপতিত হই- 


১৮৮ রামায়ণ । 


তেছেন দেখিযা ধনাতলবাসী খষি ও গন্ধর্ধ্বেরা ভক্তিভাবে 
ত+1স1-দ্ধ 77৮4 পর্বতে লগিলেন । ধাহারা 
শাপ-প্রভাবে স্বগবাসে বঞ্চিত হইয়া অবনীতলে অবস্থিত 
করিতেছিলেন, তীহাঁবা এই কলুষনাশিনীর পুণ্য প্রবাহে 
অহগ,হন করিয়া শাপমুক্ত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বিগত- 
পাপ হইয়া পূর্ণমনোরথে পুনরায় স্বর্গে গমন করিলেন। 
পৃথিবীস্থ লোক সকল ত্রিলোকপাবনীর পবিত্র সলিল 
অবলোকন মাত্র পুলকিত হইয়া পুন€ পুনঃ তাহাতে অব 
গহন করিতে লাগিলেন, এবং আপনাদিগকে নিষ্পাপ ও 
কৃতার্থ বিবেচনা করিয়া যার পর নাই আহলাদিত 
হইলেন। 

রাজধি ভগীরথ দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়! সর্বাগ্রে 
গমন করিতেছেন), নগরাজ-নন্দিনী লোকলোচনের আনন্দ- 
বদ্ধন করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবাহিত 
হইতেছেন, দেখিয়া দেবগণ খধিগণ দৈত্য দানব রাক্ষস 
গন্ধর্বব যক্ষ কিন্নর অপ্দর ও উরগগণ জলচর জীব জন্তর 
সহিত টাহার অনুসরণে প্ররুতভ হইলেন। মহামতি ভগী- 
রথ যে দিকে চলিলেন, ভ্রিলোক-তারিণী জাহুবীও সেই 
দিকেই যাইতে লাগিলেন । এক স্থলে অদ্ভুতকন্্মা মহধি 
জহ্চু এক যজ্ঞ করিতেছিলেন। গমন কালে গঙ্গাদেবী 
ত্হার যজ্ঞক্ষেত্র স্বীয় জলপ্রবাঁহে একে বারে প্লাবিত 
করিয়। ফেলিলেন। মহধি অকন্মাৎ এই ব্যাপার দেখিয়া 
নিতান্ত চমতকৃত হইলেন, এবং জীহ্বীর মনে কিয় 
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পরিমাণে অহঙ্কারের উদ্রেক হইফাঁছে, জাঁনিষা তাহার তল- 
রাশি নিঃশেষে পান করিষা যেলিলেন। এই অদ্ভুত 
ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিষা দ্রেবগণ, খফ্গিণ ও গম্ধর্বব- 
গণ সকলেই যার পর নাই বিস্মিত হইয়া দিব্য স্ততিবাক্যে 
মহষির স্ততিবাদ করিতে লাগিলেন, কহিলেন, ভগবন্‌! 
অদ্যাব এই সরিদ্বা আপনকার কন্য! বলিয়া ত্রিলে!কে 
বিখ্যাত হইলেন। আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক ইহাকে 
পরিত্যাগ করুন। মহাতেজ। মহধি জহ্ন, দেবগণের এইরূপ 
বিনয়বাক্যে প্রসঙ্গ হইয়া গঙ্গাকে কর্ণবিবর হইতে নিঃসা- 
রিত করিলেন। এবং সেই অবধি তাহার অপর নাঁম 
জাহুবী হইল। 

নগনন্দিনী জহৃবী। জহ,র কর্ণকুহুর হইতে নির্গত হুইয়া 
পুনরায় ভগদীরথের অনুবর্তিনা হইলেন। এবং দ্রুতবেগে 
মহাসাগরে নিপতিত হইয়া সগরসন্তানগণের উদ্ধারসাধ- 
নার্থ রসাতলে প্রবেশ করিলেন । রাঁজষি ভগীরুথ, যেস্থানে 
তাহার পূর্ব পুরুষেরা কপিল দেবের কোপানলে ভন্দীভূত 
ও গতান্ত্ব হইয়া রহিয়াছেন, সবিশেদ যত্ব সহকারে গঙ্গাকে 
লইয়া তথায় উপস্থিত হুইলেন। স্থরতরঙ্গিণী তথায় 
উপনীত হুইয়' স্বীয় পকিত্র সলিলে সেই সকল ভন্মুরাশি 
প্লাবিত করিলেন। সগরের ষ্টি সহস্র সন্তান তাহার 
পুণ্য প্রবাহে আপ্লুত হইবামাত্র. শাপমুক্ত ও বিগতপাপ 
হইয়া দিব্য মূর্তি পরিগ্রহ পুর্ববক দেবলোকে প্রস্থাৰ 
করিলেন । 


চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় । 


৮্িটার্টিশী ০৯িশীশাশাশ 


রঘুল্র! এইরূপে মহান্সা ভগীৰথ শৈলনভাকে স্বর্গ 
হইতে আনঘন পুর্ববক ভল্মাবশিক্ট পুর্ব পুরুষদিগের 
উদ্ধার সাধন করিলে, সর্দদসোক প্রভু ভগবান্‌ স্বঘস্ 
তাহ।কে সম্বোধন করিব! কহিলেন, ভগারথ ! সুর্য্যবংশ্‌ 
আজি তোম! হইতে শতসূর্ধ্য-গ্রকাশের ন্যাব উচ্জবল হইবা 
উঠিল | সগরের যাঁউসহস্ত্র সন্তান তোমা হইতেই আজি 
সদগতি লাঁভ করিলেন । এক্ষণে যাঁবকাল এই মহাসাগরে 
জল থাকিনে, তাবৎকাল তোমা পূর্বপুরুষ দেবত]র ন্যায 
দেনলোকে অবস্থান করিবেন । আব এই গঙ্গাদেবী অদ্যা- 
বধি তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা হইলেন, এবং তোমার নামা- 
নুসারে ভাগীরথী নাম ধারণ করিযা ত্রিলোকমধ্যে প্রথিত 
থাকিবেন। ইনি স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল এই ভিন পথ পবিত্র 
করিয়া প্রবাহিত হইয়াছেন, এজন্য ইহার অপর একটি 
নাম ব্রিপথগা হইবে। বস! তোমার পূর্বপুরুষ মহাযশা 
মহারাজ সগর এই স্থরতরঙ্গিণীকে অবনীতলে আনয়ন 
করিনার জন্য অনেক যত্র করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি 
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কিছুতেই কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই । তাহার পর মহাজ্সা 
অংশুমান্ও আপনার মনোরথ পুর্ণ কবিযা যাইতে পারেন 
নাই। তৎপরে তোমার পিতা, ঘিনি মহষির তুল্য তেজস্বী 
এবৎ আমার ন্তায় তপস্বী; ধিনি সাক্ষাৎ ক্ষত্রিয ধর্মের 
দ্বিতীয় অবতার স্বরূপ, যাহার নির্মল বশোরাশিতে জগৎ 
পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সদ্গু৭ সকল ধাঁহার পবিত্র শরীর 
আশ্রয় করিষা আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিত, দেই 

ভাগ দিলীপও বিফল প্রধাস হইযা পরিশেষে এই 
চিন্তাতেই লোকান্তত্নে গমন করিযাছেন । বগুস ! কেবল 
তুমিই তোমার পূর্ববপুরুনদিগের অভিলদিত কার্ধ্যের অনু- 
টন করিবা অ।পনাৰ এতিজ্জাপালন এনং ভ্রিলেকে যথেষ্ট 
প্রতিষ্ঠালাভ করিলে । তোমার এই কীর্তিক্বর্গ মর্ভ্য গপাতাল 
ত্রিলোকে চিরস্থার়িনী হইবে | ভুমি ভাগীবথীকে ভূতলে 
আনয়ন করিলে, এই কাবণে পরিণামে তোমার ব্রহ্মলোক 
ল।ভ হইবে | ভর্গারথ ' এই গন্থাজলে অশুভ কালেও স্সানা- 
দিক্রিনা সম্পাদন করিবার কোন বাধা নই ; অতএব তুমি 
এই পুণ্য প্রবাহে অবগাহন করিধ1 পবিত্র হও, এব 
তক্তিভাবে পিতৃলোকের মলিলক্রিযা সম্পাদন করিয়া! 
স্ব নগরে প্রত্যাগমন কর | তোম।ব মঙ্গল হউক । এক্ষণে 
আমিও ধামে চলিলাম। 

সর্বলোক-বিধাতা পিতাম- প্রসন্ন বদনে ভগীরথকে 
এই সকল কথা বলিধ। স্বস্থনে প্রস্থান কবিলেন। রাজধি 
ভগীরথও তাহার আদেশানুনারে গঙ্গীজলে অবগাহন 


:্ রামায়ণ? 


পুর্ব্বক পবিত্র শরীরে শঁয্ধাবিধানে পিতৃলোকের তর্পণ।দি 
করিয়া নিজ রাজধানীতে উপনীত হইলেন, এবং আপ- 
নাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়! মিরুদ্ধেগে প্রজাপালন করিতে 
লািলেন। প্রজার! মহাত্মা ভগীরথকে পূর্ণ মামসে 
রাজ্যে গ্রত্যাগত ও পুত্রব€ প্রজাপাঁলনে নিরত দেখিয়া 
আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। ভগীরথের বিরহজনিত 
শোক তাহাদিগের অন্তর হইতে একেবারে অন্তর্িত এব 
“রাজ্যের গুরুতর ভার কে বহন করিবে” এই ভাবনাটিও 
দূর হইয়! গেল। 

রাম ! এই আমি তোমার নিকট জাহুবী-সংক্রান্ত সমস্ত 
ইতিবৃত্ত সবিস্তরে কীর্তন করিলাম । যে ব্যক্তি ভক্তিভাঁবে; 
ব্রা্মণ ক্ষত্রিয় বা অন্যান্য বর্ণের নিকট. এই আয়ুক্কর 
যশক্কর বংশকর ও স্বর্গফলপ্রদ ভাঁগীরথীসহবাদ বর্ণন 
করেন পিতৃগণ ও দেবগণ তাহার প্রতি সমধিক প্রীতি 
লাভ করেন। এবং যে ব্যক্তি একাশ্রচিন্তে এই পবিত্র 
কথ] শ্রবণ করেন, তীহার সকল মনোরথ পরিপুরিত, 
পরমায়ু পরিবর্ধিত, পাঁপতাপ বিদূরিত ও কীর্তি ভ্রিলোকে 
বিস্তৃত হুইয়া থাকে। বৎস! এক্ষণে সন্ধ্যাকাল প্রায় 
অতিক্রান্ত হইয়াছে, অতএব সাঘন্তন কার্ধ্য নির্বাহ করিয়া 
নিদ্রিত হও । রামও মহধির বাক্য শিরোধার্ধ্য করিয়া 
লইলেন। 


পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় । 


২৯ শী 2 


রঘুকুল-তিলক বাম ও লক্ষ্মণ প্রভাত সময়ে গাত্রেখান 
করিযা মহষিকে কহিলেন, তপোধন ! আপনি ত্রিলৌক- 
পাবমী ভাগীরথীব অবতরণ ও তৎকর্তুক সাগরগর্ত পূর- 
ণের যে আশ্চর্য্য উপাখ্যান কীর্তন করিয়াছেন, উহ অতি 
অদ্ভুত ও আনন্দজনক | আমরা! সাতিশয় বিস্ময় সহকারে 
সেই পবিভ্র কথার সমালোচনায় পরম সুখে পলকের 
ন্যায় রজনী অতিবাহিত করিয়াছি । অতঃপর আপনার 
নিকট অন্যান্য আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিতে হইবে । এক্ষণে 
আস্থন, আমরা এই ভাগীরথীর অপর পারে গমন করি | 
এ দেখুন আপনার আগমন বৃত্ত অবগত হইয়া পুণ্য- 
কর্ম মহুধিগণ "ত্বরিত পদে আগমন করিতেছেন | এবং 
উৎকৃষ্ট আচ্ছাদন বিশিষ্ট একখানি বিস্তীর্ণ নৌকাও 
উপ্পাস্থত হইয়াছে । 

তখন মুনিবর বিশ্বামিত্র রামচন্দ্র মুখে এইরূপ কথা 
শুনিয়া ডাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া নৌকারোহ্ণ 


মহা 


টি রামায়ধ। 


করিলেন । ভীহারা নৌকায় আরোহণ করিলে, নাবিকেবা 
ক্ষণকাল মধ্যেই জাহ্নবীর অপর পারে উপস্থিত হইল। 
মহধি রাজকুমারদিগের সহিত ভাগীরখীর উত্তর তীরে 
উত্তীর্ণ হইয়া! দেখিলেন, ব্রতপরায়ণ কতিপয় খষি ভীহা- 
দিগেব আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন | তদার্শনে বিশ্বামিত্র 
সাতিশয প্রীত হইয়া যথাযোগ্য উপচারে এ নকল মহা 
তদিগের পুজা করিলেন । এবং শিঞ্টাচারানুস[রে অনামষ 
জিজ্ঞাসা করিযা সংকথার আলোচনা করিতে করিতে 
সকলে জাহৃবীর তটে উত্থিত হইলেন । 

তাহার! ভাগীরখীর তীরে উপস্থিত হইলে, স্ৃরলোকের 
ন্যার স্থবম্য বিশালানান্নী এক পুবী তাহাদিগের নেত্রগোচর 
হুইল। রামচন্দ্র এই মনোহব নগরী অবলোকন করিয়া 
মহধি বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহর্ষে ! 
ঞই যে মনোহর নগরীটি দেখাঁবাইতেছে, এখানে 
কোন্‌ রাজবংশীষের! বাস করিতেছেন, ইহা শ্রবণ করিতে 
আমার একান্ত কৌতুহল উপস্থিত হুইয়াছে, আপনি 
অনুগ্রহ পুরঃসর উহার সবিশেষ বর্ণন করুন। 

মুনিবর শ্রীরামের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া বিশালী-সংক্রাস্ত 
সমস্ত ইতিবৃত্ত সবিস্তরে বলিতে লাগিলেন, রঘুবর ! 
আমি পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট এই বিশালানগরীর 
যে সকল বৃতান্ত শুনিয়াছি, এক্ষণে তাহা অবিকল কীর্তন 
করিতেছি, শ্রবণ কব । 

পুর্বে সত্যবুগে দিতি ও অদিতির গর্ডে কতকগুলি 


আদিকাঁণ্ড | ১৯৫ 


মহাবল পরাক্তান্ত ও কতকগুলি স্তধার্মিক সন্তন উৎপন্ন 
হয়। জগতে তাহারাই স্থরাস্্রর নামে বিখ্যাত। একদা 
তাহারা সকলে একত্রিত হইযা চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
যে আমরা কি উপাফে অজর, অমব ও কবোগশুনা হইয়া 
ক্ধখে কাল হরণ করিব । এউরূপ চিন্তা কবিতে করিতে 
হঠাৎ তঁহাদিগের মনে উদয হইল যে আমরা মহাসমুক্্র 
মন্থন করিষা অমুতরদ লাভ করিব | সেই স্তধারস পাঁন 
করিলেই আমাঁদিগের এ মনোরথ সফল হইবে | দেবাস্ুর- 
গণ এইরূপ অবধারণ করিয়া সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন । 
তাহাবা মন্দরনামক মহাপর্ববতকে মন্থন দণ্ড এবং নাগরাঁজ 
বাস্থকিকে মন্থন রজ্জু স্থির করিযা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন 
করিতে লাগিলেন । ক্রমে সহজ বৎসর অতীত হইল। 
বাস্থকি অনবরত গরন উদগার ও দলন দ্বারা অজ শিলা 
ংশন করিতে লাগিলেন । তাহার দংশনে এ সমস্ত শিলা! 
অনলসন্সিভ বিষরূপে পবিণত হইল | এবং উহার তেজে 
শ্তরাস্্রর ও মানুষের সহিত সমৃদাঁষ বিশ্ব দগ্ধ হইযা বিনষ্ট 
হইতে লাগিল । 
তখন দেবগণ এই ভযাঁবহ বাঁপাব দর্শনে নিতান্ত ভীত 
হইয়া দেবাঁদিদেব মহাদেবের নিকট গমন পর্ববক আশু- 
তোষ ৷ আমাদিগকে রক্ষা কব, বলিযা তাহা স্তব করিতে 
লাগিলেন । তীঁগারা রুদ্রদেবের স্ততি গান করিতেছেন, 
এমন সমষে বিদ্ব-িনাশন বিশ্ব-নিয়ন্তা ভগবান্‌ শারায়ণ 
তথায় শুভাগমন করিলেন, এবং সহীস্ত বদনে শুলপাণিকে 


১৯৬ রামায়ণ । 


সন্বোধন করিয়া! কহিলেন, পশুপতে ! তুমি দেবাদিদেক, 
ও দেবগণের অগ্রগণ্য, এক্ষণে দেবাম্থরগণের সাগরমস্থনে 
অগ্রে যাহা উত্থিত হইয়াছে ; তাহা তোমারই গ্রহণীষ । 
অতএব সেই মথনোধিত হলাহুল পান করিয়া ভ্রিলোকের 
হিতসাঁধন কর। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী হরি ত্রিপুরারিকে 
এইরূপ কহিষা তথা হইতে অন্তর্থিত হইলেন । 

অনস্তব ভগবান্‌ ভবানীপতি কমলাপতির এইরূপ বাক্য 
শবণ ও দেবগণের কাঁতরতা! সন্দর্শন করিযা বিষপাঁনে সম্মত 
হইলেন, এবং অরেুশে সেই হলাহল শ্রহণ পূর্বক 
তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । দেবতাঁরাও নির্ডয়ে পূর্ববব 
সমুদ্রমন্থনে প্রবৃভ হইলেন । 

দেবগণ পুনর্ববার সমুদ্র মন্থন আরম্ত করিলে, মন্দর 
গিরি অকস্মাৎ রসাতলে প্রবিষ্ট হইল । তদ্র্শনে অমরগণ 
অতিশয় কাতর হইয়া গন্ধর্বদগের সহিত মধুসুদনের 
নিকট গিষা কহিলেন, হে ভ্রিলোকশরণ্য ' আপনি সমস্ত 
জীবগণের বিশেষতঃ দেবগণের একমাত্র আশ্রয়। অতএব 
এক্ষণে মন্দর পর্ধবতকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়া! 
অমরগণকে অভয় প্রদান করুন। 

ভগবান্‌ হৃদ্ীকেশ দেবগণ ও গন্ধব্বদিগের এইরূপ 
স্তবে পরিতুক্ট হইয়া কমঠ-রূপ অবলম্বন করিলেন, এবং 
অন্দর গিরিকে আপনার পৃষ্ঠে ধারণ পূর্বক মেই মহাসাগর- 
গর্ভে শয়ন করিয়া রহিলেন । রামচন্দ্র ' তগবান্‌ গরুড়- 
ধ্বজের শক্তি অতি অদ্ভুত, তিনি কুম্মরূপ ধারণ পূর্বক 


আদিকাঁণড | ১৯৪ 


সমুদ্রগর্ভে শয়ন করিযা ও দেবগণের মধ্যবর্তী হইযা স্বয়ং 
স্বহস্তে পর্বতশিখর আক্রমণ করত মন্থন করিতে লাগি- 
লেন। 

ক্রমে সহস্র বসব অতীত হইলে সাক্ষাৎ আয়ুর্বেদে 
দ্বিতীঘ মুক্তি স্বরূপ দণগুকমণ্ডলুধারী দেবপ্রধান ধন্বস্তরি 
সেই মথ্যমান সমুদ্র হইতে উত্থিত হইলেন । তদনন্তর 
কমলার ন্যাষ কমনীষ-কান্তি যুবতি অপ্দরা' সকল উখ্খিত 
হইল। তাহারা আপ্‌ অর্থাৎ ক্ষীর রূপ নীরের সারাংশ 
হইতে উৎপন্ন হইল বলিঘ। উহাদিগের নাম আঅপ্নর! রহিল 
'& সকল অপ্রাদিগের সংখ্যা ঘাট কোটি । এত্তিন্ন 
উহাদিশের পবিচঢারিকা দে কতশত উৎপন্না হইল তাহা 
কিছুই স্থিরতর হইল লা। বস! এই অগ্লরাগণ সমুদ্র 
গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইলে, কি দেব, কি দানব, কেহই 
উহাদিগকে গ্রহণ করিলেন ন৷। হৃতরাঁৎ উহার! সাধা- 
রণেরই উপভোগ্য হইল। 

অনন্তর, সরিৎপতির অধিপতি ভগবাঁন্‌ বরুণদেবের 
ছুহিতা স্থুরাদেবী বারুণী উথ্থিতা হইলেন। বরুণাত্মজ 
সাগরগর্ভ হইতে আবিভূতা হইয়াই গ্রহীতার অস্বেষণার্থ 
চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অস্থরেরা তাহার 
পরিপ্রুহে সম্মত হইল না, সুতরাং তিনি স্থরগণেরই 
আশ্রয় লইলেন। এই অনিন্দনীয়া বরুণনন্দিনী বার- 
ণীকে পাইয়া অমরগণের হৃদষে অপরিসীম হর্ষের উদ্রেক 
হুইল। বৎস ' এই অপ্রতিগ্রহ নিবন্ধন দৈত্যেরা অস্থুর 


টি রামায়ণ। 


এবং প্রতিগ্রহ নিবন্ধন দেবতারা স্থুর এই উপাধি প্রাশ্ত 
হইলেন । 

অনম্তর ক্ষীবোদ সমুদ্র হইতে মনের ন্যা বেগবান্‌ 
উচ্চৈঃশ্রনা নামক এক অশরক্র উষ্পন্ন হইল । তৎপরে 
উজ্জ্বল-ম শীচিযুক্ত শ্রীমান্‌ দিব্য কৌস্তভমণি উৎপন্ন হইযা 
নাবাযণের বক্ষঃস্থল আশ্রষ কবিল। তদনন্তর, অনম্ত- 
কিরণাৰলী-বিরাজিত প্রসন্নমূর্তি উদ্ভ্বল শীতাৎশু চক্দ্রম! 
এবং কমলের হ্যাঁষ কমনীষ-কান্তি কমলাদেবী সেই সাঁগর- 
গর্ভ হইতে ত্রিলোক উজ্জ্বল করিষা প্রকাশিত হইলেন। 
পরিশেষে সর্ব্বোতকৃষ্ট স্থধারদ সমুখিত হইল | হে বুম! 
দাঁনবগণ এই অম্বতের নিমিত্ত ইহ! আমার বলিষা কোলা- 
হুল করিতে সমুদ্রকুলে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। 
দেবতারা স্ুধারস লাভের নিমিত্ত দাঁননদিগেব সহিত ঘোর- 
তর সমরে প্রবৃন্ভ হইলেন | ক্রমে অস্থরের সংখ্যা হ্বাস 
হইতে লাগিল। তখন দানবগণ আপনাদিগের দল ক্রমশ? 
দলিত হইতেছে দেখিষা রাক্ষপগণের সহিত মিলিত হুইল। 
স্বরাস্থরের সংগ্রাম পুনরায় ঘোরতর হুইয়া উঠিল । এই 
অবসরে ভগবান্‌ বৈকুগ্ঠনাথ মায়াপ্রভাবে মোহিনী মূর্তি 
পরি গ্রহ করিয়া তীহাদিগের মধ্য ইইতে অম্বৃতরস অপহরণ 
করিয়া লইলেন। তৎকালে যে সকল অস্থর তাহার প্রতি- 
কুল হইয়া তদভিমুখে ধাবমান হইল, অমিত-বিক্রম- 
শালী ভগবান্‌ চক্রপাণি তাহাদিগকে অবলীলাক্রমে চূর্ণ 
করিয়া ফেলিলেন। এই ভয়াবহ সমরে স্থরগণের হস্তে 
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বহুসংখ্য অন্তর নিধন প্রাপ্ত হইলে, স্ুুররাজ ইন্দ্র পরম 
আহ্লাদিত হইয়া! প্রফুল্ল মনে খষিচারণ-পরিপূর্ণ লৌক সকল 
শাসন করিতে লাগিলেন। 





ষটচত্বারিংশ অধ্যায় । 


এদিকে দৈত্যকুল নিহত হইলে, দৈত্যজননী দিতি 
পুভ্রশোকে নিতান্ত কাতর হুইঘা আপন পতিকে সম্বোধন 
পূর্বক কহিলেন, ভগবন্‌। আপনার তনষেরা আমার পুক্র- 
দ্রিগকে বিনাঁশ করিয়াছে । এক্ষণে আমি তপন্তাষ প্ররত্ত 
হইয়া, দেবরাঁজকে বিনাশ করিতে পারে, এইনপ একটি 
পুত্রলাভের অভিলাষ করি। নাথ । নমাপনি বলুন, যেন 
তাদৃশ সন্তানরত্বের মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিষা আমার 
এযক্ত্রণ! তিরোহিত হইযা যায় । মরীচি-তনম মহষি কশ্ঠপ 
পুত্রঃশোকুঃখিতা দয়িতা দিতির এইক্ধপ কাতর বচন 
শ্রবণ করিষ! * কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার মনোরথ পূর্ণ 
হইবে। তুমি সংগ্রামে শক্রবিজয়ী এক পুভ্র লাভ করিবে । 
কিন্তু এরূপ পুজ্রলাভের নিমিত্ত তোমাকে সহত্রবৎসর 
পবিভ্র কলেবরে ও বিশুদ্ধান্তঃকরণে তপশ্চরণ করিতে 
হইবে । যদি তুমি এই হ্ুদীর্ঘকাল সুনিয়মে থাকিতে 


রি রাবায়ণ। 


পার, তাহা হইলে ভুমি স্থরপতি-সংহার-সমর্থ এক পুঞ্র 
অবশ্যই প্রসব করিবে । নতুবা তোমার সমুদায় প্রয়াস 
একেবারে বিফল হইয়া যাইবে । এই বলিয়া কশ্ঠপ পাপ- 
শাস্তির উদ্দেশে আপন করতলে দিতির কলেবর সম্মা- 
জন করিয়া শুভ আশীর্বাদ প্রযোগ পুর্ববক হার স্থানা- 
স্তরে যাত্রা করিলেন। 

এদিকে মহষি কশ্প প্রস্থান করিলে, দিতি অতিশষ 
প্রীতি লাভ করিয়া! কুশপ্লব নামক পবিত্র এক তপোবনে 
অতি কঠোর তপন্তা আর্ত করিলেন। এই তপস্থা 
সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র নান! প্রকারে তাহার পরিচর্ধ্য! 
করিতে লাগিলেন। কখন জল, কখন ফল, কখন মূল, 
কখন বা অনল, কুশ ও কাষ্ঠ, তাহার যখন যে বিষয়ে 
অভিলাষ হইত, ইন্দ্রদেব তৎক্ষণাৎ তাহাই আহরণ করিয়া 
দিতেন! তিনি তপঃক্লেশে কখন ক্রান্তা বা পরিশ্রীস্তা 
হইলে, দেবরাজ ভক্তিভাবে গাত্র সংবাহন দ্বার! তাহার 
শ্রমাপনোদন করিতেন । এইরূপে নযশত নবতি বৎসর 
অতীত হুইলে, একদিন দিতি অতিপ্রীত হইয়া স্থবরপতিকে 
কহিলেন, বস! আমি পুত্রলাভের অভিলাষ করিয়। 
তোমার পিতার নিকট বর প্রার্থনা করিলে, তিনি “ সহজ" 
বসর তপস্তান্তে অভিলষিত সন্তান লাভ করিবে ” বলিয়! 
প্রসন্ন মনে আমার মনোরখ পূরণ করেন। আমিও সেই 
অবধি তপস্তায় প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে নয়শত নবতি বৎসর 
অতিবাহিত করিলাম । এক্ষণে নিয়যিত সময়ের কেবল 
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দশ বশসরমাত্র অবশিষ্ট রহিযাছে। এই অবশেষ নির্বিাদে 
অবসান হইলেই তুমি ভ্রাতৃমুখ দেখিতে পাইবে। দেখ, 
তোমার বিনাশবাসনায় আমি যে সন্তান কামনা করিয়া- 
ছিলাম, তাহাকে তোমার সহিত ভ্রাতৃ-ন্সেহে নিবদ্ধ ও 
নির্ববাদ করিয়া দ্রিব। তোমরা উভয়ে সৌহার্দের সহিত 
ভ্রেলোক্য রাজ্যের বিজধমহোত্সব একত্রে উপভোগ 
করিবে । 

এই কথা! বলিতে বলিতে ভগবান্‌ পদ্মিনীনাঁয়ক গগনমণ্ড- 
লের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। ভাহাব প্রচণ্ড কিরণে 
ধরাতল উন্তাপিত হইয়া! উঠিল। দৈত্যমাতা দিতি প্রতিদিন 
শব্যার যে স্থানে মস্তক সংস্থাপন করিঘা নিদ্রা াইতেন, 
মে দ্িনতথায চবণ প্রসারণ করিষ| নিদ্রিত হইলেন | দেব- 
রাজ তাহার শয়নের এইরূপ ব্যতিক্রম দেখিযা আহ্লাঁ 
দিত হইয়া উঠিলেন। তাহার মনে!মধ্যে অপরিসীম 
হর্ষের উদ্রেক হইল । তিনি এই স্থঘোগে দিতির যোনি- 
বিবর দিয়া উদর মধ্যে প্রবেশ কবত গর্ভপিগুকে সপ্ুধা 
খণ্ড করিষা ফেলিলেন। গর্ভস্থ অর্ভক শতপর্বৰ বজ্জপ্রহ্থারে 
ভিদ্যমান হুইযা আর্তন্ববে রোদন করিয়া উঠিল । এ শব্দে 
দিতিবও নিদ্র+ভঙ্গ হইয়া! গেল। 

অনস্তর দেবরাঙ্গ দিতিকে জাগরিত জানিয়া “মারুদ 
মারুদ” অর্থাৎ রোদন করিও না রোদন করিও না বলিয়া 
এ বালককে সান্তনা করিতে লাগিলেন। কিন্ত গর্ভস্থ 


মন্তান কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। তদ্দর্শনে তিনি তাধিক- 
২৬ 
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২০২ রামায়ণ । 


তর রোষপরতন্ত্র হইযা কুলিশ প্রহারে এ সপ্তধা বিদীর্ণ 
সন্তানের এক এক অংশকে আবার সপ্তধা করিয়া ফেলি- 
লেন। তখন দৈত্যজননী দিতি সসন্ত্রমে ইন্দ্রকে সম্বোধন 
করিয়া! কহিলেন, দেবরাঞ্জ' আমার গর্ভস্থ সন্তানকে বিনাশ 
করিও না । তুমি এখনই নির্গত হও । 

ইন্দ্রদেব দৈত্যমাতীর বাক্য-গৌবব রক্ষার নিষিভ্ত 
বজের সহিত নিষ্কান্ত হইলেন | এবং নির্গত হইয়া কৃতা- 
গলি করে কহিলেন, দেবি । ধে দিকে মস্তক সংস্থাপন 
করিতে হয়, আপনি তথায চরণ প্রসারণ পুর্ধবক ষে 
নিদ্রিত হইয়াছিলেন, এজন্য অশুচি হইয়াছেন । আমি 
এই অবকাশে আমাঁব ভাবী শক্রকে সপুধা ছেদন করি- 
য়াছি, এক্ষণে কৃতাঞ্জলি কবে প্রার্থনা করি, আমার এ 
অপরাধ ক্ষমা করুন | 
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দেবরাজ দিতিব গর্ভস্থ সন্তানকে উনপর্চর্শৎ খণ্ডে 
বিতক্ত করিলে, তিনি অতি দীনভাবে ও কাতর বচনে 
বহুবিধ অনুনয় বিনয় করিয়া ইন্দ্রকে কহিলেন, বৎস ! 
আমার গর্ভপিগুকে তুমি যে খণ্ড খণ্ড করিয়াছ, ইহাতে 
তোমার অণুমাত্রও অপরাধ নাই, আমার স্বৃতকাধ্য এ 
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অকার্য্যের কারণ । এক্ষণে তোমার কার্ধ্য যাহাতে আঁমা- 
দের উভষের প্রীতিকর হয়, তাহাই অমার একান্ত 
অভিলধিত। বন । আমার গর্তসন্তান তোমার বজাঘাতে 
ব্যথিত হইয়া যখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে, তখন তুমি 
মাঁরুদ বলিয়া! তাহাকে রোদন করিতে নিষেধ করিষা- 
ছিলে, এজন্য ত্বৎকৃত এই আনপঞ্চাশৎ খণ্ড মারুত নাঁমে 
ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয| বাতক্কন্মনামক স প্তালোকে সর্ববদা 
সঞ্চরণ করুক । আমার বাক্যে এবং তোমার আদেশানু- 
সারে ইহারা দিব্যঘুর্ভিধারী ও স্ত্ধাবস পানে পরিতৃপ্ত 
হুইযা কতকগুলি ব্রঙ্গলোকে, কতকগুলি ইন্দ্রলোকে, 
কতকগুলি অন্তরীক্ষে এবং অবশিষ্ট কতকগুলি কালসহ- 
কারে চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিবে । এবং ইহাদিগের সাহায্যে 
তুমিও শক্রবুল অকুতেভযে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। 

দেবরাঁজ দিতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিবা কর- 
পটে কহিলেন, দেবি আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, 
তাহা! অবশ্যই সম্পন্ন হইবে, সন্দেহ নাই । আপনকাৰ 
আদেশে ইহাঁর। লোকে মারুত নামে বিখ্যাত ও দিব্যরূপী 
হইয়া আমার সহিত একত্রে অমৃত পান করিয়া নির্ভয়ে 
ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থানে রক্ষকরূপে অবস্থান করিবে । 
দেবরাজ ও অদিতি উভযে সেই তপোঁবনে এইরূপ অব- 
ধারণ পূর্বক কৃতকার্থ্য হইযা স্থরলোকে গমন করিলেন । 
রঘুনন্দন। আমর! শুনিয়াছি, যে তপোবান দেবরাজ 
তাপসী দিতির পরিচধ্য। করিধাছিলেন, সে এই স্থান | 
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বগুস' অলন্ুযার গর্ভে মহাত্মা ইন্ষাকুর বিশাল নামে এক 
স্বধার্থ্িক পুত্র জন্মে । তিনি এই স্থানে স্বীয় নামানু জূপ 
বিশীলা নামে এক স্বরম্য নগরী নিম্মীণ কবেন। মহা- 
রাজ বিশালের ওরসে হেমচন্দ্র নামে এক মহাবল পুক্র 
উৎপন্ন হন। এই হেমচন্দ্রের পুর লোকবিশ্রুত স্রচন্দ্র | 
স্বচন্দ্র শুভ্র ষশঃ প্রভাবে চক্দ্রকেও তিরস্কার কবিযা- 
ছিলেন। ইহার পুন্রের নাম ধুআ্রাশ্থ, ইনি স্্তষ নাঁমে 
এক পুন্তর উৎপাঁদন কবেন। স্যগ্রয়ের পুজ শ্রীমান্‌ সহ- 
দেব। সহদেবের পুত্র পরম ধান্মিক কুশাশ্ব, কুশাশ্বের 
পুত্র সোমদন্ত। ভ্রিলোক-বিখ্যাত কাঁকুৎস্থ এই ঘোমদত্ের 
আত্মজ । এই কাঁকুৎস্থের পুজ্র অমিততেজ মহামতি স্ুম- 
তিই এই বিশাল! পুবীতে অধিবাঁস করিতেছেন । মহাত্মা 
ইক্ষাকুর প্রসাদে এই নগরীর নরপতিগণ বিনযী, বিদ্বান, 
বলবান্‌ ও দীর্ঘাধু ছিলেন। বস ' আইস, আমরা এই 
মনোহর নগরীতে অবস্থান করিঘা অদ্যকার রজনী স্তখে 
অতিবাহিত করি। জনকালয়ে আমরা কল্য গমন করিব । 

এ দিকে বিশালা নগরীব অধিপতি মহীপতি স্থমতি 
মহধির আগমন সংবাদ পাইয়। সহর্ষে ও সবান্ধবে আসিয়া 
তাহার প্রত্যদগমন করিলেন । এবং ভাহাকে প্রথমে যথা- 
বিধি সৎকার, তৎপরে তীয় অনাময় জিজ্ছারা করিয়া 
কৃতাঞ্জলি করে কহিলেন, তপোধন । অদ্য আমার অধি- 
কার মধ্যে আপনি যে শুভাগমন করিলেন, ইহাতে নিতান্ত 
পবিত্র ও যথেষ্ট অনুগূহীত হুইয়াছি। আপনকার দর্শনে 
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আজি আমার রজনী স্থপ্রভাঁত, জীবন সফল হইল এবং 
আমিও চরিতার্থ হইলাম । 


তি পিতার সিটি তির সস্তা 


অষ্ঠ চত্বাঁরেংশ অধ্যায় । 


মহাঁবাজ স্তমতি মহর্ষি সমিধানে এইরূপ শিষ্টাচার 
প্রদর্শন করিতেছেন, এমন সমষে তাঁহার নয়নযুগল রাজ- 
কুমার রাম ও লক্ষণের প্রতি নিপতিত হইল । স্থমতি 
তাহাদিগের অলোকপামান্য সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া মবি- 
স্মযে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এমন 
মনোহর রূপ ত কখন নেত্রগোচর করিনাই | যেমন গম্ভীর 
প্রকৃতি, তেমনি ভূবনমোহিনী মুক্তি; তাহাতে আবার 
অভিনব যৌবন-পদবীতে পদার্পণ কবায় ইহাঁদ্িগকে বোঁধ 
হইতেছে, যেন অশ্বিনীকুমারযুগল কোন দৈবকারণ বশতঃ 
দেবলোক পরিত্যাগ কবিবা নরলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
অথবা ইহারা ছুটি দেবতা, শাপত্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতলে বিচ- 
রণ করিতেছেন,। আহা! এই স্থকুমার-কলেবর কুমার-যুগ- 
লের লোচনযুগল কমলদলের ন্যাফ আয়ত ; বাহৃুদ্বয় 
আজানুলম্বিত; মুখস্রী অপরিসীম সাহসে পরিপুরিত ; 
জেুগন ঈষৎ বঞ্ধিম ; নক্ষঃস্থল অতি বিশাল,&দেখিয়া বোধ 
হইতেছে, যেন বিধাত1 জগতের সমুদায় সৌন্দর্ধ্যরাশির 
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একত্র সংগ্রহ করিযা নির্জনে মনে মনে এই ছুটি মনো- 
মোহনীমুর্তি নিশ্মীণ করিযাঁছেন ; তাহা না হইলে এমন 
স্নিন্মল সর্ববা্ন্ন্দর সৌন্দর্য্যরাশি আর কোথায লক্ষিত 
হয। 

মতিমান্‌ স্থমতি মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া পরে মহ- 
ধির নিকট ব্যক্ত করিয়। কহিলেন, তপোধন ! আপনকাঁর 
নিকট যে এই কুমারযুগলকে দেখিতেছি, ইহাদের আকার, 
ইঙ্গিত ও চেষ্টায় বিলক্ষণ সৌসাঁদুশ্য আছে। ইহাঁদিগের 
একটির গমন গজেক্দ্রের ন্যায়, অপরটির গতি ম্বাগেন্দ্রেব 
তুল্য । ইহারা পরাক্রমে প্রমভ মাতঙ্গ ও বলবীর্ষ্যে গর্বিবিত 
শার্দ,ল। চন্দ্র সূরধ্য একত্র প্রকা [শিত হইলে, গগনতল 
যেমন প্রভাসম্পন্ন হয, উভযের পসৌন্দর্য্যে এ প্রদেশও 
সেইরূপ অলঙ্কত হইযাছে। ইহাদের পৃষ্ঠে তুণীর, বাম- 
করে কোদণ্ড এবং দক্ষিণ করে বীরচিহ্ন অসিলতা৷ দেখিয়া 
বোধ হইতেছে; যেন ইহারা কোন রাজর্ধির কুল উজ্জ্বল 
করিয়াছেন । অতএব সিজ্ঞাসা করি, ইহারা কে? জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া কোন্‌ মহাত্সার বংশ পবিত্র করিয়াছেন £ 
এবং এমন স্বকুমার শরীরে কেনইবা এতাদৃশ দুর্গম পথ 
অতিক্রম করিতেছেন | মহর্ষে! আপনি ইহাদিগের যথার্থ 
পরিচয় দিয়া আমার কৌতুহলাবিষ্ট চিতকে পরিতৃপ্ত 
করুন। | 

অনস্তর বিশালাধিপতি মহারাজ শ্থমতি এইরূপ 
জিজ্ঞাসা করিলে, মহধি _বিশ্বামিত্র তাহার নিকট রাম ও 
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লম্মমণ সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপুর্ব্বিক বর্ণন করিলেন । 
শুনিযা স্বমতি অতিশয় বিন্মিত হইলেন, এবং ইক্ষাকু-কুল- 
প্রদীপ মহারাজ দশরথের আত্মজ শ্রীরম ও লক্ষণ আসি- 
য়াছেন, জানিয়৷ যথোচিত উপচারে তাহাদিগের অতিথি- 
সৎকার করিলেন। রাম ও লক্ষণ ও ভূপতি-প্রদ্ত পুজা 
সাদরে গ্রহণ এবং সে রাত্রি সেই বিশ[লা নগরীতে ই পরম 
স্থখে অতিবাহিত করিযা পরদিন মিথিলা উপনীত 
হইলেন। মহর্ষির সমভিব্যাহারী খষিগণ দূর হইতে সেই 
জনক-নগরী মিথিলার শোভা নিরীক্ষণ করিয়া উহার ভূষসী 
প্রশংসা ও অশেষবিধ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। এই 
অবসবে রাজীবলোচন রম তত্রত্য উপবনে এক পুরা «ন 
তপোবন দেখিয়! পুরাণ মুনি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মুনি- 
বর। এই সম্মুখস্থ স্থরম্য স্থানটি আশ্রম বলিয়া বোধ হই- 
তেছে; অথচ কোন মুনিজনের সংশ্রুব নাই । অতএব 
জিজ্ঞাস! করি, এটি কোন্‌ স্থান % এব পূর্বেব কোন্‌ মহা 
তাই বা এস্থানে অবস্থান করিতেন? আপনি সবিশেষ 
কীর্তন করুন | 

বিশব।মিত্র রামচন্দ্রের এইরূপ কৌতুহল পূর্ণ বচন বি- 
ন্যাস শ্রবণ করিয়! কহিলেন, বস! এই আশ্রবটি ফাঁহার 
অধিকৃত ছিল, এবং যে কারণে ইহার এমন দুরবস্থা ঘটি- 
য়াছে, আমি আনুপুর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি, অবণ কর। এই 
দিব্যাশ্রম সমিভ আশ্রমপদ পূর্বে মহাত্মা গৌতমের সম্পদ 
ছিল। তিনি সহধর্ষিণী অহল্যার সহিত রহুকাল এই স্থানে 
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তপস্যা করিয়াছিলেন । আহা ! নে সময়ে ইহার কতইবা 
সম্দ্ধি ও কতই বা শোভা! লক্ষিত হইত । ফলপুস্পতরে 
অবনত হইয়া অচেতন তক্লতা সকলেও খষির নিকট 
শিষ্টাচার শিক্ষা কবিত। তীহাঁৰ প্রভাবে বন্যপ্রাণীর 
মনেও কখন বৈরভাবের উদ্ডেক হইত না, সকলেই সধ্য- 
ভাঁবে সর্বদা সঞ্চরণ করিয়া বেড়ীইত। এমন কি, তৎ- 
কালে দেবতাবাও ইহাব সমধিক প্রশংসা করিতেন । এক 
দিন মহর্ষি পত্থীকে পর্ণকুটীরে রাখিযা কোন এক কার্ধ্যের 
প্রসঙ্গে আশ্রম হইতে বহির্দত হইয়াছেন । এই ন্ুযোগে 
স্থরপতি বতিপতির শরসন্ধানে পতিত হইয়া গোতম বেশে 
অহ্ল্যাসকাশে আসিয়া কহিলেন, স্থন্দরি । দগ্ধ মনেভিব 
যখন মনোমন্দিরে প্রবেশ করে, তখন সুধীর ব্যক্তিদিগে- 
রও ধীরতা বিনষ্ট হইয়! যায । তখন মহাস্মারাঁও অপথে 
পদার্পণ করেন, সঙ্জনের মনেও অসদ্ব,দ্ধি উপস্থিত হয়। 
খতুকালের অপেক্ষা করিয়া তখন কেহই ধৈর্ধ্যালম্বন 
করিতে পারেন না। অতএব শ্থমধামে ! আমি এখনই 
তোমার সহিত বিহার করিতে অভিলাষ করি । হতভাগ্য 
অহল্যা, দেবরাজ মুনিবেশে আসিয়াছেন, জানিতে পারি- 
যাও ভাহার সস্তোগ লোভে আকৃষ্ট হইলেন। 
অনন্তর অহল্যা ইন্দ্র সঙ্গে মহা হর্ষে রতিরঙ্গরসে 
কিয়ৎকল অতিবাহিত করিয়া পরে ভীহাকে কহিলেন, 
দেবরাজ! অদ্য আপনকার সম্তোগলাভ করিয়া! আমার 
অভিলাষ পুর্ণ হইল। এক্ষণে যাহাতে আমাদের মান 


আদিকাও। 


থাকে তাহাই কর! কর্তব্য, অতএব আপনি ত্বরাষ প্রস্থান 
ককন, দেখিবেন, যেন “কহ আপনাকে দেখিতে না পায় । 
মহধির কোপচক্ষের লক্ষিত হইলে, অভিসম্পাত ছুষ্পরি- 
হার্ষ্য । দেবরাজ ঈনহ হাপ্য করিঘা কহিলেন, নিতদ্থিনি ! 
তোমার সহযোগলাত করিয়া আজি আমার সমধিক পরি- 
তোষ জন্মিধাছে । এক্ষণে আমি চলিলাম। এই বলির! 
সপব্যস্তে আশ্রম হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময়ে 
দেখিলেন, সাক্ষাৎ হুতাণনকল্প মহর্ষি গৌতম তীর্থসলিলে 
অভিষেক ক্রিঘা সমাপন করিধা সমিধকুশহস্তে আশ্রমে 
প্রবিষ্ট হছইতেছেন। বস? দেবদাননেরাও যাহার কোপ- 
কষায়িত নেত্রের লক্ষিত হইতে ভয করেন, তপোবলে 
যাহার শবীর মেঘান্তরিত সৃষ্যের ন্যাষ ছুনিরীক্ষ্য, সাক্ষাৎ 
তপোমূর্তি সেই খধিবরকে দেখিরা স্তুরবর ইন্দ্র 
নিতান্ত বিষপ্রমনা হইলেন। তাহার মুখবর্ণ বিবর্ণ হইয়া 
উঠিল। মহধি গৌতম ঢুরু্ভ দেবরাজকে মুনিবেশে 
নিষ্কান্ত হইতে দেখিয়া রোষাবেশে কহিলেন, রে পাঁপা- 
আমন দেবাধম ! তুই আমার রূপ অবলম্বন করিয়া আমারই 
ভার্ষ্যা-সন্তোগরূপ ঘোরতর অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিরা- 
ছিদ, অতএব এ অপরাধে তোর বৃষণ এখনই ভূতলে 
স্থলিত হইব! পড়িবে । মহর্ষি এই কথা বলিবামান্র ইন্দ্র- 
দেবের বৃষণদ্ধষ স্থলিত ও ভূতলে পতিত হইল | এবং 
তিনিও তেজোহীন হইয়া পড়িলেন। মহর্ষি দেবরাজকে 
এইরূপ অভিষ্পাত করিবা পরে রোষভরে অহল্য।কে 
ন্্৭ 


হর রামায়ণ। 


কহিলেন, পাপীয়সি ! তোকেও সমস্ত প্রাণীর অদৃশ্যা (১) 
হুইয়া এই আশ্রমে বহুকাল তস্মরাশিতে শয়ন ও বায়ুমান্র 
ভোজন করিতে হইবে । আত্মকৃত অকার্য্যের নিমিত্ত তোর 
অনুতাঁপের আর পরিমীম| থাকিবে না| এইরূপে বহুকাল 
অতীত হইলে পব এক সময়ে দশরখাত্মজ শ্রীরাম এই 
ঘোরতর অবণ্যে আগমন করিবেন, তুই লোভ ও মোহের 
বশীভূত না হইয়া নির্মল চিন্তে তাহার অতিথিসকার 
করিলেই সকল পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে । এবং পুনরায় 
এই দর্শনীষ শরীরলাভ করিষা আমাৰ সকাশে সহর্ষে আগ- 
মন করিতে পারিবি | 

মহাতেজা মহর্ষি গৌতম ছুঃশীলা অহল্যাকে এইরূপ 
অভিসম্পাত করিয়া স্বীয আশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক সিদ্ধ- 
চারণ-সেবিত পরম রমণীয হিমাচল শিখরে তপোনুষ্ঠান 
কবিতে ল।গিলেন। 





(১) পদ্মপুবাঁণে অছল্যাপাধাণী হুইফাছিল এইবপ লিখিত আছে 
যথা, শাপদদ্ধা পুব! ভর্রণ রাম শক্রাঁপরাধতঃ | অহল্যাখ্যা শিলা যজ্ধে 
শতলিঙ্গীরুতঃ সুরা । কিন্ত রামাযণে “ বাততক্ষা! নিরাকার! তপান্তী 
ভশ্মশায়িনী | অদৃশ্য সর্ধভূতানাৎ আশ,মেল্মিন বসিষাসি এইরূপ 
লিখিত আছে। 


একোনপঞ্চাশ অধ্যায় । 


7 পিস পা 


এদিকে দেবরাজ বৃষণবিহীন হইযা দান নযনে দেবতা, 
সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চাঁরণদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি 
মহাত্সা গৌতমেব ক্রোধ উৎপাদন ও তপদ্যার বিঘৃ 
সম্পাদন করিযা তোমাদিগের হিতসাধন করিয়াছি। 
তিনি কোপান্থিত হইয়া অভিসম্পাত না করিলে, তাহার 
তপঃক্ষয় হইবার কৌন সম্ভাবনা ছিল না । সুতরাং তিনি 
যোগবলে অনায়াসেই সমুদায় দেবস্থান অধিকার করিয়! 
লইতেন । কিন্তু আমি তাহার কোপে পড়িযা বধণবিহীন 
হইয়াছি। এবং তাপসী অহল্যাও সর্বভূতের অদৃশ্য 
হইয়া স্বদোষের পরিণাম ভোগ করিতেছেন। দেবগণ ! 
আমি স্থরকার্ধ্য সাধনের নিমিন্তই এতাদৃশ ঘোরতর কার্ষ্যে 
প্দার্পণ করিয়াছিলাম । অতএব যাহাতে আমি উপস্থিত 
বিপদ হইতে উদ্ধার পাই, তদ্বিময়ে তোমরা সবিশেষ 
চেষ্টা কর। 

তখন' দেবগণ দেবরাজের এইরূপ বাক্য শুনিয়। 
মরুদগণের সহিত পিতৃদেবসমাজে উপস্থিত হইলেন । 
তাহার! তথায উপস্থিত হইলে, ছতাশন কহিলেন, পিতৃ 


২ রনায়ণ। 


দেবগণ । দেবরাজ দেবকাধ্য সাধনের নিমিভ গৌোতমের 
ক্রোধোৎপাদম করিষা বৃমণবিহীন হইয়াছেন, এক্ষণে 
তোমাদিগের যে এই মেষের বৃষণ আছে, তাহাই ইহাকে 
প্রদান কর। এই মেম বুষণবিহীন হুইযাঁও তোমাদিগের 
প্রীতিবর্ধন করিবে । অদ্যাবধি যাহার! তোমাদিগের তৃষ্টি- 
সাধন জন্য এইরূপ মগুভাবাঁপন্ন মেষ প্রদান কবিবে, 
অক্ষয় ফললাভে তাহারা কদাচ বঞ্চিত হইবে না। 
তখন পিতৃদেবগণ অগ্নিব বাঁক্যে মেদের বুমণযুগল 
উৎপাটন করিযা ইক্দ্রে সংযোজিত করিা দিলেন । 
বস ' সেই দিন হইতে পি্্দেবগণের ষণ্ডমেস ভক্ষণেৰ 
একটি নিষম প্রচলিত হইল এবং দেবরাঁজ ইন্্ও মহাত্া 
গৌতমের তপরপ্রভাবে তদবধি মেষবৃষণ হইয়াছেন । 
পুরুসোভম ' এক্ষাণে তূমি সেই পুণ্যকম্মা যহধির আশ্রমে 
গ্রবেশ করিয়া দেবরূপিণী তপম্থিনণা অহল্যার উদ্ধার 
সাধন কর। 
মহপি বিশ্বামিত্র এই কথা বলিয়া অগ্রে অগ্রে গমন 
করিতে লাগিলেন । রামচন্দ্রও তাদৃশ পুরারত্ শ্রবণে 
নিতান্ত চমত্কৃত হইয়া অনুক্ত লক্ষাণের সহিত তাহার 
পম্চাৎ পশ্চাৎ গৌতমাশ্রমে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, 
ভাগ্যবতী অহল্যাদেবী তপঃপ্রভাবে এরূপ উদ্দীপ্ত! হই- 
যাছেন, যে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সন্সিহিত হইলে, 
দেব দানবের ও দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া! যাঁষ | তাহার অলোঁক- 
সামান্য রূপলাবণা নিরীম্ষণ করিলে, বোধ হয়, ধেন 
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বিধাতা নির্জনে বসিয়া সবিশেষ আঁষাঁস স্বীকার পুর্ববক 
ভাহাঁকে নিন্াণ করিষাছেন। ফলতঃ রূপলাবণ্যে অহলার 
সমান দুটি অতি বিরল। তিনি দিব্যমাামধীর ন্যা 
বিস্মঘকারিণী, তৃষারপরিরত পৌর্ম।সী শশীর নাষ মনো- 
মোহিনী এদং ধূমপনিন্াপ্ত প্রদীপ্ত হুতাশনশিখা! ও মেঘা- 
স্তরিত প্রভাকবেব না অমীম-প্রভা-সম্পন্না হইযাছেন । 
অহল্য। মহমি গৌতমের অভিশাপে এতকাল ত্রিলোকেৰ 
অদৃশ্যা হুইযা| ছিলেন, এক্ষণে রামদর্শনে শাঁপমূক্ত ও 
বিগতপাপ হইষ গ্রহণান্তে পূর্ণচন্দ্রের ন্যাধ লোঁকলোঁচ- 
নের প্রীতি বর্ধন করিতে লাগিলেন | 

অনন্তর, বাম ও লক্ষণ উভযে সেই ভাগ্যবতী অহ- 
ল্যারে অললোকম কবিধা হৃষ্টচিন্তে ও ভক্তিভাবে ভাহার 
পাঁদবন্দন করিলেন | অহল্য' স্বামীর কথা স্মরণ করিয়া 
রাজকুমারবুগলেব হস্ত ধারণ পুর্ববক উত্তোলন করিলেন। 
রামদর্শনে তাহাব আনন্দের আর পরিসীমা! রহিল না। 
তিনি প্রীতমনে ভক্তিভাবে পাদ্য অর্ধ্য'ও আসন দ্বারা যথাবিধি 
তাহার অতিথি সৎকাব করিলেন। শাপনির্ম্,ক্তা মুনি- 
পরীর আতিথ্য গ্রহণ কবিয়া রামও যথোচিত প্রীত হই- 
লেন। দেবগণ দেবলোক হইতে পুষ্পর্্টি ও দুন্ধুভির 
ধ্বনি করিতে লাগিলেন ! এই আশ্চর্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ 
করিত! গন্ধের মহ! আমোদে গান করিতে আরম্ত 
করিল। অপ্নরা সকল মনের উল্লাসে নৃত্য করিতে 
প্রবৃন্ত হইল। 
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এদিকে মহষি গৌতম যোগচক্ষু বারা এই সমস্ত 
বৃত্তান্ত অবলোকন করিষা প্রীত মনে আশ্রমে প্রত্যাগমন 
কবিুলন, এবং যথাবিধি শ্রীরামের মৎকার করিষা! মহ- 
:ব-।র সহিত পরমস্থখে পুর্বববহু তপোনুষ্ঠান করিতে 
লাগলেন। রামচন্দ্রও মহষিকৃত সৎকাঁবে সবিশেষ পৰি- 
তোষ লাভ করিঘ! মিথিলাঘ গমন করিলেন । 


স্পা িটী টিন িশিই 


পঞ্চাশ অধ্যায় । 


অনন্তর রঘুবংশাবতৎস শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ গৌতমাশ্রম 
হইতে উত্তর পূর্ববাভিমুখে কিয়ন্দুর গিয়া মহধির সহিত 
মিথিলেশ্বরের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হুইলেন। রাম তথায় 
উপস্থিত হইয়া যজ্ছের সমারোহ দর্শন করিয়। বিশ্বামিত্রকে 
কহিলেন, তপোধন ! মহারাজ জনক অতিমহৎ যজ্ঞ আরম্ত 
করিয়াছেন। নানা দিঙ্দেশাগত বেদাধ্যায়ী বহুলংখ্য 
' ব্রাঙ্গণের পরস্পর মিষ্টালাপে যজ্তভূমি কোলাহলময় 
হইতেছে । কোন স্থানে শান্তপ্রকৃতি সংশিতব্রত 
মহর্ষিগণ রত্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সামবেদ গান 
করিতেছেন। কোথাও বা পরিচারকেরা ঘ্বতপূর্ণ হেমকুন্ত 
মস্ত্রকে লইয়া মহা আমোদে আগমন করিতেছে ৷ খষি- 
নিবাস সকল অভ্যাগত খধিগণের ও বহুসৎখ্য শকটে সমা- 
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কীর্ণ হইয়াছে । ফলতঃ যে দিকে দৃষ্টিপাত কর! যায়, 
ঘজ্ঞসংক্রান্ত সমারোহ ভিন্ন, আর কিছুই লক্ষিত হই- 
তেছে না। অতএব মহর্ধে! এক্ষণে আমাদিগকে যথায় অব- 
স্থিতি করিতে হইবে, আপনি এক্প একটি স্থান নির্দিষ্ট 
করুন। তখন কুশিকত নয রাঁমে র বাক্যানুসারে স্থপরিষ্কুত 
ও জলাশয়-সম্পন্ন বাসে।পযোগী একটি নিবাসস্থঠন নির্ববা- 
চন করিয়৷ লইলেন। 

এদিকে মিথিলাধিপতি বাজধি জনক মহর্ষিব আগমন 
সংবাদ পাইয়া রাজপুরোহিত শতানন্দ এবং অন্যান্য খাত্ি- 
ক্গণের সহিত ত্বরিত পদে আগমন পুর্ববক তাঁহার প্রত্যু- 
দগমন এবং যখোচিত উপচারে ও বিনীত ভাবে তাহার 
পুজা করিলেন। বিশ্বামিত্র জনকগ্রদত্ত পৃূজ' গ্রহণ করিয়া, 
প্রথমে তাহার, তৎপরে যজ্ঞের, তৎপশ্চাৎ উপাধ্যায় ও 
পুরোহিতদিগের অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। তদনত্তর 
তিনি অসীম হর্ষ প্রকাশ পূর্বক শতানন্দ প্রভৃতি খষিগণের 
সহিত সম্মিলিত হইলে, রাজর্ধি জনক কৃতাঞ্জলি করে 
উাহাকে কহিলেন, তপৌধন । আপনি সহচব খষিগণের 
সহিভ আসন পরিগ্রহ করুন। 

অনপ্তর, বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট হইলেন | তিনি দিব্যা- 
সনে আসীনু হইলে, পুরোহিত শতানন্দ এবং মন্ত্িবর্গের 
সহিত রাজ! জনক অপব এক আসনে উপবেশন করিয়] 
সন্বদ্ধ করপুটে নিবেদন করিলেন, তপোধন ! ত্রিভুবন 
ছুল্পভ অস্থত লাভে ম্মন্তঃকরণে যেরূপ আনন্দ-রসের 
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উদ্রেক হয়, অদ্য আপনকার দর্শনলাভ করিয়া আমার 
অন্তরে ততোধিক স্থখসঞ্চার হইতেছে। আজি দৈব আনুকুল 
হইয়া আমার যজ্ঞসম্বদ্ধি সফল করিলেন । আজি আপন- 
কার দর্শনেই আমি শতযজ্ঞের ফল লাভ করিলাম ।আপন* 
কার তেজঃপ্রদীপ্ত পবিত্র শরীর সন্দর্শন করিয়া আমি ধন্য 
ও যাঁর পর নাই অনুগৃহীত হইলাম । খষিবর ! মনীষিগণ 
দ্বাদশ দিবস দীক্ষাকাল নিরূপিত করিষাছেন। এক্ষণে 
আপনি অনুগ্রহ পূর্বক এই দ্বাদশ দিবস অবস্থান করিয়! 
যজ্ঞভাগলাভার্থা দেবগণকে দর্শন করুন| 

বাক্যবিশারদ রাজর্ধি জনক মহধি সম্গিধানে এইবপ 
শিক্টাচার প্রদর্শন করিয়া পুনরায় কৃতাঞজলিকরে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তগবন্‌! আপনার নিকট যে এই ছুইটিকুমারকে 
দে খিতেছি, ইহারা পুষ্ঠে তুণীর, বাম করে কোদণড ও 
দক্ষিণ করে বীরচিহ্ন অসিলতা ধারণ করিয়াছেন । ইহারা 
পরাক্রমে অমরগণের এবহ সৌন্দর্য্য অশ্বিনীকুমারের 
অন্ুরূপ। ইহাদিগের আজানুলম্বিত বাহুদ্ধয়, প্রশস্ত ললাট- 
দেশ, বিশাল বক্ষঃস্থল পম্মপলাশ-নিন্দিতি লোচনদ্য়, 
অপরিমীম সাহস ও ঈষৎ হান্যে পরিপূর্ণ মুখস্তী, আমি 
যতবার দেখিতেছি, ততই যেন আমার দর্শনপিপাঁসা 
বলবতী হইতেছে । আহা । চন্দ্র সূর্যা সমুদিত হইলে 
গগনমণ্ডলের যেরূপ অপূর্ব শোভা! হয়, অভিনব যৌবনা- 
রূঢ় কুমারদয়ের আগমনে এ প্রদেশ আজি ততোধিক 
স্বশোভিত হইয়াছে । ভগবন্! জিজ্ঞাসা করি, ইহার! 
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কে? কোন্‌ মহাত্সার স্রুতি-পরিণাঁম ? এবং কিরূপে ও 
কি কারণেই বা এই ছুর্গঘ পথে পাদচারে আগমন করি- 
লেন ? আপনি আনুপুর্ব্বিক কীর্তন করুন ; শুনিতে আমার 
একান্ত কৌতুহল উপস্থিত হইতেছে । 

মহধি কহিলেন, মহারাজ ৷ এই যে ছুইটি কুমারকে 
দেখিতেছেন, ইহারা কোশলাধিপতি রাজধষি দশরথের 
আন্মজ। ইহাদের একের নাম রাম, অপরটির নাম লক্ষণ । 
মহধি এইরূপ পরিচয় দিয়া পরে তাহাদের সিদ্ধাশ্রম- 
নিবাস, বাক্ষসবিনাশ, নির্ভযে ছুর্গমপথে আগমন, বিশালা- 
দর্শন, অহল্যার শাঁপমোচন ও গৌতমসমাগম প্রভৃতি 
আদ্যোপান্ত নমন্ত বুন্তন্ত বিশেষ করিষা বর্ণন করিলেন, 
পরিশেষে কহিলেন, এই বাজকুমারযুগল এক্ষণে আপন- 
কার প্রসিদ্ধ শরাসন দর্ণনে অভিলাধী হইয়া এখানে 
আগমন করিয়াছেন । বিশ্বামিত্র এই কথা বলিয়া মৌনা- 
বলম্বন করিলেন । 
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তপরপ্রদীপ্ত মহধি গৌঁতমের জ্যেষ্ঠ পুভ্র শতানন্দ 
বিশ্বামিত্রের মুখে জননীর শাপ-বিমোচন-রুন্তাস্ত শ্রবণ 


করিয়া যপরোনাস্তি আহ্লাদিত এবং কাকুৎস্থকুল- 
৮ 


হর রামায়ণ । 


প্রদীপ দশরথাত্মজ শ্রীরামের দর্শন লাভ করিযা অতিশধ 
বিম্মিত হইলেন। তিনি রাজকুমারযুগলকে স্ুখাসনে 
আসীন দেখিয়া বিশ্বমিত্রকে সম্বোধন পুর্বক কহিলেন, 
তাপাধন । আমার যশম্সিনী জননী প্রীতিবিক্ফার্রিত নেত্ে 
রামচন্রকে নিরীক্ষণ করিযাঁছেন ত ? সেই তপাস্বনী সর্বব- 
জনবন্দনীয বামচন্দ্রকে ত ফলপুষ্পদি দ্বারা ভক্তিভাবে 
যথোঁচিত পুজা করিঘাছেন £ ছ্রাত্্ী দেবাধম ইন্দ্র আমার 
জননীর প্রতি যে অনুচিত আচবণ করেন, আঁপনি শ্রীরামের 
নিকট উহা! সবিশেষ কীর্তন করিযাছেন ৷ আহ । মহর্ষে । 
আমার তাপসী জননী ত রাষদর্শনে শাঁপমুক্ত হইয়া পিতার 
সহিত পুনর্বাব সঙ্গত। হইয়াছেন? পতি-বিব্লহ-কাতরা 
অহল্যাকে নিষ্পাপ দেখিয়া পিতা প্রীত মনে ত অভিনন্দন 
করিয়াছেন? প্রিয়দর্শন রাম আমার পিতৃপ্রদত্ত পুজা স্বীকার 
করিয়া এখানে আগমন কবিয়াছেন কি? আমার পিতৃদপ্ত 
সকার গ্রহণ করিষা রাম প্রসন্নমনে তাহাকে অভিবাদন 
করিয়াছেন ত? 

বাক্যবিশাবদ মহধি বিশ্বামিত্র গৌতমতনয় শতা- 
নন্দের এই সকল বাক্য শ্রবণ করি! কহিলেন, তপৌধন । 
যাহা কর্ত ব্য, তাহা সকলই সম্পাদিত হইয়াছে পরশু- 
রামের মাঁত। রেণুকা' যেমন প্রিয়পতি ভার্গবের সহিত 
পুনরায় সঙ্গতা হুইয়াছিলেন, তোমার জননী তাপনী 
অহল্যাও সেইরূপ মহধি গৌতমের সহিত মিলিত হুইয়। 
পূর্বববৎ প্রীতিবর্ধন করিতেছেন। তখন শতানন্দ মহুষি- 
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,এএ আনন্দজনর সংবাদ শ্রবণ করিষা! বিনয়মধুর বাঁক্যে 
রামচন্দ্রকে কহিলেন, পুকষোভ্তম ' তুমি ত নির্বিঘে আসি- 
য়াছ? এই পূজাপাদ মহধির সহিত যে তুমি আসিয়া, 
ইহা আমাদিগেব পরম সৌভাগ্য । যাহার অতিস্যঞ্তি 
প্রভৃতি কার্য অতি আশ্চর্য; তপোবলে যিনি ব্রহ্মবিত্ব 
লাভ করিষাছেন, সেই অমিত প্রভাব মহষি কৌশিক 
আমাঁদেব উভয়েরই পরম হিতৈষী। ইনি সর্বদা তোমাৰ 
মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন, হৃতরাং প্রথিবীতলে তুমিই ধন্য, 
তোমার ন্যাষ সৌভাগ্যশালী অতিবিবল। রঘুবর এই 
মহাম্মাব যেরূপ বল, ধেরূপ প্রভাব, এবং যে প্রকারে ইনি 
ব্রহ্মষিত্ব লাভ করিষাছেন, আমি তাহা আন্ুপূর্ববিক কীর্তন 
করিতেছি, শ্রবণ কর । 

পূর্ববকালে কুশ নামে এক রাজধি ছিলেন.। তিনি 
স্বয়ং প্রজাপতি স্বয়ন্ডুর তনঘ | তাহার আন্মজের নাম 
কুশনাভ | এই কুশনাভ মহাবল পরাক্রান্ত ও পরম ধার্িক 
ছিলেন; এবৎ গাধিনাঁমে ত্রিলোকবিখ্যাত এক পুন্র উৎ- 
পাঁদন করেন। মহাতা! বিশ্বামিত্র সেই গাধির বংশই 
পবিত্র করিয়াছেন । ইনি বু সহজ বসব অপ্রতিহত 
প্রভাবে প্রজাপ্রালন করেন । ইহার রাজত্ব সমযে প্রজা- 
বর্গের হবখসম্বদ্ধির আর পরিসীমা ছিল না। একদা এই 
মহষি বিশ্বামিত্র চতুরঙ্গিণী সেনা! সমভিব্যাহারে মেদিনী 
পরিভ্রমণ কবিতে লাগিলেন । ক্রমে বহুমহখা নছ, নদী, 
বন, উপবন, পর্ববত, নগর, রাক্ট, ও আশ্রম পধ্যটন 


০ 


শে রাশায়ুণ। 


করিতে করিতে পরিশেষে বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে উপস্থিত 
হইলেন । দেখিলেন তথা কোন স্থানে দেব, দানব, গন্ধর্বব 
ও কিন্নরগণ স্থখে অবস্থিতি করিতেছেন । কেন স্থানে 
প্রশান্তচি্ হরিণশাবকেরা অকুতোভযে চতুর্দিকে ক্রীড়া 
করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার স্থানে স্থানে ত্রহ্মষি ও 
দেবধিগণ সাক্ষাৎ পিতামহের ন্যায উচ্চৈঃম্বরে বেদপাঠ 
করিতেছেন । কোন স্থানে লতা-জাল-জড়িত তরশ্রেণী 
ফলপুস্পভরে অবনত ও কোথাও বা হোমগৃহের পূর্বব- 
ভাগ হইতে অনবরত ধুমপটল উত্থিত হুইঘা! তপোঁবনের 
অপূর্বব শোভা সম্পাদন করিতেছে । কোন স্থানে হুতাশন 
কল্প ব্রহ্ষধি, জপহোমপরায়ণ জিতেক্দ্রিয় বালখিল্য ও 
বৈখানসেরা স্তিমিত লোচনে পরক্রহ্গের উপাসনা করিতে- 
ছেন। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সলিলমাত্র পাঁন 
করিঘা জীবন ধারণ করিতেছেন । কেহ ফল মুল, কেহ 
গঙ্ষিত পত্র ও কেহ কেহ কেবল বায়ুমাত্র ভোজন করিয় 
জীবিক! নির্বাহ করিতেছেন। বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় ব্রহ্ম- 
লোকের ন্যায় বশিষ্ঠের সেই সর্বস্থখাস্পদ পবিত্র আশ্রম 
পদ অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্ত্ি আহ্লাদিত 


হইলেন । 


দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় । 


বিশ্বামিত্র স্থির নেত্রে তপোৌবনের অপরিসীম 
সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিয়া পরে খমিশ্রেঠ বশিষ্ঠ সন্গি- 
ধানে উপনীত হইলেন। এবং আনন্দিত চিত্তে বিনীত 
ভাবে ভাহাকে প্রণাম করিয়া নির্দিউ আসনে উপবিষ্ট 
হইলেন। বশিষ্ঠদেব রাজধির অনাময় প্রশ্ন পুর্ব্বক 
নানাবিধ সুস্বাছ ফলে যথোচিত সৎকার করিলেন । 
বিশ্বামিত্র মহষিপ্রদ্ভ পূজ। প্রতিগ্রহ করিয়া ক্রমাহ্বয়ে 
তাহার তপস্যা, অগ্নিহোত্র, শিষ্য ও আশ্রমস্থ পাদপ- 
সমূহের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । বশিষ্ঠ রাজ- 
সমীপে আপনার সমস্ত কুশল সংবাদ প্রদান করিয়। 
কহিলেন, মহারাজ! কেমন আপনকার সর্ববাঙ্গীন মঙ্গল ত? 
আপনি ত ধর্মের বশবর্তী হুইঘ1 ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন 
করিতেছেন ? আপনি ত ত্তৃত্যবর্গকে উপযুক্ত সমযে বেত- 
নাদি দান করিয়া থাকেন? আপনকার শাসনানুষায়ী 
কার্ধ্য করিতে তাহারা ত কখন শৈথিল্য প্রকাশ করে না £ 
আপনি ত বিপক্ষ হইতে জয়গ্ত্রী অধিকার করিতে পারিয়া- 
ছেন? নরনাঞ্চ। আপনকার চতুরঙ্গিণী সেনা, ধনাগার ও 
মিত্রদিগের ত মঙ্গল? আপনকার পুল্র পৌত্রেরা ত কুশলে 
আছেন? বিশ্বামিত বশিষ্ঠ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া 
কহিলেন, তপোধন ' থে সকল কথা জিজ্ঞাস| করিলেন, 
আপনকার গ্রসাদে সে সকল বিষযেরই কূশল। 


২২২ রানায়ণ্‌। 


তাহারা এইরূপ শিক্টাচারপ্রসঙ্গে কি কাল 
অতিবাহিত করিঘা পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীত ও 
প্রসন্ন হইলে, বশিষ্ঠদেব ঈষৎ হাস্য করিযা বিশ্বামিত্রকে 
কহিলেন, মহারাজ ! এই চত্ুরক্ষিণী মেনার সহিত আপন- 
কার অতিথিসৎকাব কিরতে আমার একান্ত অভিলাষ হই- 
তেছে। আপনি আমার শ্রেষ্ঠ অতিথি ও সর্বতোভাবে 
পুজনীয় । অতএব মৎ্কৃত আতিথ্য-সৎকার স্বীকার করিষা 
আমার মনোভিলাষ পুরণ করুন| বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ কর্তৃক 
এইরূপ প্রাথিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্‌! আতিখ্োের 
প্রস্তাবনাতেই আমার আতিথ্য করা হুইল। আপনি 
আমাব পুজনীয়'; আঁপনকার আশ্রমোচিত ফল, মূল, 
পাদ্য, আচমনীষ এবং আঁপনকার পবিত্র দর্শনেই আমি 
যথোচিত প্রীত হইয়াছি; আপনাকে নমস্কার । এক্ষণে 
আমি চলিলাম। প্রার্থনা করি, আপনকার স্নেহচক্ষু ক্ষণ- 
মাত্রের জন্যও যেন মুদ্রিত না হয়। তাহা হইলেই আমার 
দর্ধবাঙ্গীন কুশল । বিশ্বামিত্র এইরূপ কহিলে, মহ্ষি 
তাহার গমনে অনুমোদন না করিয়! বারংবার আতিথ্য 
গ্রহণে অনুরোধ করিতে লাগিলেন । তখন বিশ্বামিত্র 
কিছুতেই তাহার অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে, না পারিষ। 
অবশেষে কহিলেন, ভগবন্‌! আচ্ছা, আপনকার যেরূপ 
অভিরুচি, করুন । 

অনস্তর বিশ্বামিত্র নিচন্ত্রণ গ্রহণে সম্মত হইলে, 
বশিষ্ঠদেব শবলানাম্ী বিচিত্রবর্ণা পবিত্র হোমধেনুকে 


আ'দিকাঁও। ২২৩ 


আহ্বান করিয়া কহিলেন, শবলে । আমি এই অক্ষৌহিণী- 
সেনাসমভিব্যাহুত মহারাঁজ বিশ্বীমিত্রের অতিথি সৎকার 
করিব । অতএব তুমি অবিলম্বে রাঁজভোগ্য উৎকৃষ্ট 
সামী প্রদান করিয়া আমার বাসনা পুর্ণ কর। কাঁমদে ! 
মধুরাদি ছয় রসের মধ্যে ঘিনি যাহা অভিলাষ করেন, 
আমার প্রীতি সম্পাদনার্থ তোমাকে তাহাই প্রচুরপরিমাঁণে 
দিতে হইবে । অতএব শীদ্র ভর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় 
প্রভৃতি চত্ুর্বধ স্থরস দ্রব্যের অনুষ্ঠান কর। 





ভ্রিপঞ্চীশ অধ্যায় | 


শতানন্দ কহিলেন, রখুনন্দন । কামদা শবল! মহর্ষি 
বশিষ্ঠ কর্তৃক এইরূপ আদি হইয়। মধু, ইচ্ষু, লাজ, উৎ- 
কৃষ্ট গৌড়ীমদ্য, রাশীকৃত স্বগন্ধ অন্ন, বহুবিধ মিষ্টান্ন 
প্রচুর পরিমাণে পাঁয়সান, মহামূল্য পানীয়, সপ, পুপ, 
দপিকুল্যা, সুস্বাদু তক্ষ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ স্বর্মময় ও রজতময় 
ভৌজনপাত্র "সকল ইচ্ছামাত্রে স্থক্টি করিয়া বাহার যে 
দ্রব্যে অভিরুচি তাহাকে তৎ্ক্ষণাঁৎ তাহাঁই প্রদান করিতে 
লাগিল । তখন সেই হৃষ্টপু্উজনভুয়িষ্ঠ সৈন্যগণ বশিষ্ঠকৃত 
আতিথ্য সতকারে সবিশেষ পরিতোষ লাভ করিয়া মহা! 
আমোদে তেজন কবিতে লাগিল। স্বযৎ বিশ্বামিত্রও প্রধান 


ফি রামায়ণ । 


প্রধান অস্তঃপুরচর অমাত্য, বন্ধু, বান্ধব, পুবোহিত, ব্রাক্ষণ। 
মন্ত্রী, ভৃত্য ও দাসবর্গের সহিত সমুচিত সমাঁদরে সৎকৃত 
ও পরম পরিতুষ্ট হুইযা মহাতপ! বশিষ্ঠকে কহিলেন, 
ভগবন.! মার্শ লোকের কিরূপে সৎকার করিতে হয়, 
তাহা ভবাদূশ ব্যক্তি বিলক্ষণণ অবগত আছেন । আঁপন- 
কার এই অতিথিসপর্ষ্যা আমি অপর্যাপ্ত আনন্দ অন্বুতব 
করিলাম । এক্ষণে আমার একটি প্রার্থনা, আমি শত সহস্র 
হদ্ধবতী ধেনু আপনাকে প্রদান করিতেছি । আপনি তাহার 
বিনিময়ে আমারে এই কামপ্রসবিনী শবলা প্রত্যর্পণ করুন। 
তপোধন! আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, ন্যায়ানুসারে 
ইহাতে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার বর্তিয়াছে। কারণ, 
আপনকার শবলা একটি রত্রবিশেষ, রঙে রাজারই 
স্বামিত্ব । 

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, মহারাজ ! শত সহঙ্্ কি, আপনি 
যদি শতকোটি ধেনু বা রাশীকৃত রজতভাঁর প্রদান করেন, 
তাহা হইলেও আমি শবলাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব 
না। শবলা ত্যাগের পাত্রী নহে, মহাকআ্মার কীর্তির ন্যায় এই 
ধেনু প্রতিনিয়ত কাল আমার সঙ্গে রহিয়াছে । এই পয়- 
শ্বিণী শবলা হইতে আমার হুব্য কব্য ও প্রাণধাত্রা নির্ববাহ 
হইতেছে । অগ্নিহোত্র বলি ও হোম ইহারই আয়ন্ত এবং 
ইহাঁরই সাহায্যে আমার স্বাহাকার ও বযট্্‌-কার সাধ্য যাগ 
যজ্ঞ ও বিবিধ বিদ্যা স্থচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে । মহা" 
রাজ! এই সকল সদ্‌ৃগুণে শবলা আমার সর্বস্ব । এবং 


আনিকা । ২২৫ 
নিতান্ত প্রীতিকবী । অতএব আমি কোন মতেই শবলাঁরে 
পরিত্যাগ করিতে পারিব না । 

রাজর্ষি বিশ্বামিত্র খধেস্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য 
শুনিয়! পুনর্ববার নির্ববন্ধাতিশয় নহকারে কহিলেন, ভগবন্‌! 
আমি আপনাকে হেমময-গ্রীবা-বন্ধন-যুক্ত অন্কুশ-ভূষিত 
ও স্থবর্ণালঙ্কত স্থবর্ণ চতুর্দশ সহস্র মত্ত হস্থী, বাহলীকাদি- 
দেশসন্ভুত সৎকুলোৎপন্ন এক সহজ দশটি বেগবান্‌ অশ্ব, 
কি্কিনী-জাল-জড়িত শ্বেতাশ্ব-চতুটয়-যুক্ত আটশত ্বর্ণ 
ময় রথ এবং বিচিত্র রাঁগ-রঞ্জিত এক কোটি পয়্থিনী 
গাভী প্রদান করিতেছি । এতভ্িন্ন, অভিলাষানুরূপ রত্ব- 
জাত প্রদান করিতেও আমি প্রস্থত আছি। আমাকে এই 
ধেনুটি দাঁন করুন । 

বশিষ্ঠদেব বিশ্বামিত্র কর্তৃক পুনরাষ এইরূপ অভিহিত 
ইইয়া কহিলেন, মহারাজ ৷ শবলাকে আমি কোন মতেই 
দিতে পারিব না | শবলা আমার ধন, শবল! আমাঁর 
রত্ব এবং শবলা৷ আমার জীবন-সর্ধবস্ব। এই শবলা হইতে 
আমার দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ সকল সম্পন্ন হুয়। এতভিন্ন 
আমার অন্যান্য দৈবী ক্রিয়া সকলও ইহা! হইতেই সাধিত 
হইয়াথাকে।' অতএব মহারাজ! আর অধিক অনুরোধ 
করিঘেন না, আমি কোন ৰপেই শবলারে দিতে পারিৰ না। 


৯ 


চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় । 


পুরুষোভম । রাঁজর্ধি বিশ্বামিত্র যখন দেখিলেন, যে মহর্ষি 
কোন বপেই স্থীয প্রার্থনাপুরণে স্বীকৃত হইলেন না, তখন 
তিনি বলপুর্র্বক সেই শবলারে লইয়া চলিলেন। শবলা 
আম হইতে নীত হইয়া বাস্পাকুল লোচনে ও ছুঃখিত 
মনে শোঁকভরে চিন্তা করিতে লাগিল। হাঁয ' এত দিনে 
মহ্র্ধিকি আমাবে যথার্থই পরিত্যাগ করিলেন । কেন, 
আমি ত তাহার কোন অপকার করি নাই। তবে, রাঁজ- 
পরিচারকের! আমায় আকুল করিষা লইয়াযায় কেন? 
আহা! আমি তাহার একান্ত তক্ত ও নিতান্ত অনুরপ্ত 
ছিলাম । আজি তিনি আমার এমন কি অপরাধ দেখিলেন, 
যে চিরসঞ্চিত বদ্ধমূল ম্নেহে একে বারে জলাঞগ্জলি দিয়! 
অসীম ছুঃখসাঁগরে আমায় নিমগ্ন করিলেন। , 
শবল! বারংবার দীর্ঘ নিঃশ্বাম পরিত্যাগ ও দীন মনে 
এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই অগণ্য রাজসৈন্যগণের মধ্য 
হইতে বায়ুবেগে ধাবমান হইল এবং সেই তেজন্বী মহষ্ি 
সন্নিধানে উপনীত হুইয়! মেথের ন্যায় গন্ভীর স্বরে করুণ 


আকা । ২২ 


বচনে রোদন করিতে করিতে কহিল, ভগবন্‌! এখন কি 
আমারে পরিত্যাগ করিলেন, রাজসৈন্যেরা আমায় 
আশ্রম হইতে লইযা যায় কেন? ব্রঙ্গষি বশিষ্ঠদেব 
শোকাভিভূতা ভগিনীর ন্যায় শোকাকুলা শবলার করুণ 
বচন-শ্রবণ করিযা কহিলেন, শবলে ' তুমি আমাৰ এমন 
কোন অপরাধ কর নাই যে আমি তোমাকে পরিত্যাগ 
করি । এই বলোম্মন্ত মহীপাল বল পূর্ববক তোমারে লইয়া 
যাইতেছেন। ইনি প্রবল, আমি হীনবল। দেখ, এই 
হস্ত্যশ্ব-রথ-সন্ক,ল ধ্ৰজপট-সমাকীর্ণ শত শত সৈন্য রছি- 
য়াছে। আমি তাপস, আমার বল কেবল আমি | বিশেষত; 
ইনি রাজা ক্ষত্রিয়, ও পৃথিবীর অধীশ্বব, এবং আজি 
আমার আশ্রমে অতিথি হইযাছেন, হ্ৃতরাৎ ইনি কোন্‌ 
বূপেই আমীদিগের বধাহ নহেন। 

অনন্তর বাক্যপ্রযোগ-কুশলা শবলা বশিষ্ঠ কর্তৃক 
এইরূপ অভিহিত হইয়া বিনীত বাকো কহিল, ব্রহ্মন্‌ ! 
ক্ষত্রিয় জাতির বল অতিসামান্য এবং ব্রাঙ্গণেরা অধিকতর 
তেজন্বী, সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ আপনকার তে অতীব 
দুরাসদ ও অপরিমেয় ; স্থতরাং বিশ্বীমিত্র অতিশয় বীর্য্যবান্‌ 
বা বলবান্‌ হইলেও আপনকার স্থৃছুঃস্হ তেজ কদাচ সঙ্থ 
করিতে পারিবে না । ব্রহ্ম ধা! আমি ব্রহ্মার ন্যায় অত্যাঁ- 
শ্চ্ধ্য কার্য্য করিতে পাবি। ঢুরাত্সীর শাসনে আমাকেই 
নিয়োগ করুন। আমি অবলীলাক্রমে এ দুর্ববন্তের দর্প 
ও বল সমুদায় বিনষ্ট করিষ। দিতেছি । 


ত৮ রামায়ণ । 


বশিষউদেব কামদুঘা! শবলার মুখে এইরূপ আীতিকর 
বাক্য শ্রবণে আহলাদিত হইয়া কহিলেন, কামদে । তবে 
তুমি শক্র-সৈন্য বিনাশের নিষিন্ত এক্ষণে শক্রনিসৃদন 
সৈন্য সকল স্যঞ্টি কব । তখন শবলা বশিষ্ঠের আদেশ 
পাইবামাত্র ভয়ঙ্কর হুম্বারব পরিত্যাগ করিয়া পহ্লন নামক 
অগণ্য শ্্রেচ্ছ সৈন্য উৎপাদন কবিতে লাগিল। এ সকল 
মহাবীর সৈন্যেরা উৎপন্ন হইবামান্ত্র বিশ্বীমিত্রের সাক্ষাতে 
তদীয় সেনা সকল সংহাঁর করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দ- 
শনে রাজষি কৌশিক কোপকষায়িত নেত্রপ্বয় বিস্ফারিত 
করিয়া বিবিধ অস্ত্র প্রযৌগ পূর্বক পহ্লব সৈন্যদিগকে 
বিনাশ করিঘ' ফেলিলেন। তখন শবলা তাহাদিগকে বিনষ্ট 
প্রায় দেখিয়া পুনর্ববাঁব পুর্ববাপেক্ষা' অধিকতর পরাক্রান্ত 
ভীষণমূত্তি যবনের সহিত শকজাতীয় দৈন্য সকল স্ষ্কি 
করিল। এই সমস্ত সেনাদিগের পরাক্রম অতি অদ্ভুত; 
হস্তে বীর চিহ্ন স্থৃতীক্ষ অসি, ও পট্টিশ। ইহারা পীতবর্ণ 
ও সর্ববাঙ্গ পীতান্বরে আরৃত। এই সকল বীর পুরুষেরা 
প্রদীপ্ত পাবকেক্ন ন্যায় রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিষা বিশ্বা- 
মিত্রের সৈন্যরাশি দগ্ধ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিশ্বা- 
খিত্র ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া! তাহাদিগের প্রতি ঘোর়ি- 
তর শরবর্ষণ করিতে প্রর্ভ হইলেন। এ সমস্ত অস্ত্রে 
যবন কাম্বোজ ও বর্ধবরেরা একান্ত আকুল হইয়া পড়িল। 


৪ 4৯7 


পঞ্চ পঞ্চাশৎ অধ্যায়। 


সিডি উই 887 


মহধি বশিষ্ঠ স্বীধঘ সেনাদিগকে বিশ্বামিত্রের শস্ত্রা- 
ঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত ও বিমোহিত দেখিয়। কামপ্রস- 
বিনী ধেনুরে কহিলেন, অগ্ি কামপ্রসবিনি শবলে! 
এক্ষণে যোগবলে পুনর্ববার ইহা অপেক্ষাও অধিকতর 
তেজন্বী অগণ্য সৈন্য সকল শ্ছষ্টি কর। শবল৷ তাহার 
আদেশ পাইবামাত্র এক ঘোরতর হম্ঘারব পরিত্যাগ 
করিল, এ গম্ভীর রব পরিত্যক্ত হুইবামাত্রই প্রভাকরের 
ন্যায় প্রখরবুর্তি কান্বোজজাতীয় সহস্র সহজ সৈন্য উৎ- 
পন্ন হইতে লাগিল। তৎপরে তাহার আপীনদেশ হইতে 
শত্্ধারী বর্ধরজাতীয় সৈন্যগণ, ঘোনিবিবর হইতে 
যবন সেনাগণ, অপানদেশ হইতে শকজাতীয় সৈন্যগণ 
এবং রোমকুপ হইতে স্রেচ্ছ, হারীত ও কিরাত শ্রভৃতি 
ভূরি ভূরি বাঁর সৈন্য সকল আবিরভূতি হইল। প্রভৃত 
বলবীর্ধ্যসম্পন্ন এ সমস্ত সুর সৈন্যগণ এইরূপে উৎপন্ন 
হইয়া প্রবল বেগে সংশ্রামস্থালে উপস্থিত হইল এবং 
বিপক্ষের পদাতি হস্তী অশ্ব ও রথের সহিত সমুদার সৈন্য 
গণকে বিনক্ট করিযা ফেলিল। 


তি রাশায়ণ । 


মহাত্মা বিশ্বামিত্রের একশত পুজর এ সময়ে সশঙ্সে 
সমরাঙ্গঈণে উপস্থিত ছিলেন, তাহারা পিতৃদেবের সৈন্য- 
দিগকে এইরূপে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া আরক্ত লোচনে 
বাঁশষ্ঠের প্রতি ধাবমান হইল। তেজ? প্রদীপ্ত বশিষ্ঠদেব 
তাহাদিগকে এইরূপ গর্বে মমাগত ও অসকার্ধ্য প্রবৃত্ত 
দেখিয়া যেমন এক হৃুস্কার পরিত্যাগ করিলেন, ছুবৃত্ত 
বিশ্বামিত্রতনয়েরা, অশ্ব রথ ও পদাতির সহিত অমনি 
ভন্মীভূত হইয়া গেল। 

তখন বিশ্বামিত্র আত্রজ-গণকে সন্মুথে সসৈন্যে 
নিহত দেখিয়া, বেগশুন্য সাগবের ন্যায়, রাহুগ্রস্থ দ্িবা- 
করের ন্যায়, এবং ভগ্রদংষট, উরগের ন্যায় একান্ত প্রভা 
শুন্য হুইয়! পড়িলেন। তনয়ের| সনৈন্যে সমরাঙ্গণে 
শয়ন করিয়াছে, দেখিয়া তিনি ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় 
যৎপরোনাস্তি ছুঃখিত ও চিস্তান্িত হইলেন। ভাবিতে 
ভাঁবিতে তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির অবসান 
হইয়৷ আমিল। তিনি দীন নয়নে অবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকে 
আহ্বান করিয়া কহিলেন, বস! এক্ষণে তুমি বরাজধর্্মা- 
মুসারে প্রজাপালনে দীক্ষিত হও। এই আমি চলিলাম। 
বিশ্বামিত্র বিষয়বৈরাগ্যের সহিত তনয়কে এই কথা 
বলিয়া পিদ্ধ-চাঁরণ পরিসেবিত উরগ-পরিৰৃত নগাধিরাজ 
হিমালয়ের এক পার্থে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় 
উপনীত হুইয়৷ ভগবান্‌ ব্যোমকেশকে প্রসন্ন করিবার 
অভিলাষে ঘোরতর তপস্যারন্ত করিলেন । 


আরদিকাণড। ২৩১ 


এইরূপে কিৎকাল অতিবাহিত হইলে, ভগবাঁন্‌ আশু- 
তোষ তাহার তপস্যা প্রীত হইয়! প্রত্যক্ষ হইলেন, কহি- 
লেন, মহীরাঁজ ' তুমি কিজন্য এমন ক্রেশকর ব্যাপারের অনু- 
ষ্টান করিতেছ। এক্ষণে তোমার কি অভিলাম প্রকাশ কর। 
আমি তোমাকে অভিলধিত বর প্রদান করিবার জন্যই 
এস্থানে আসিয়াছি, তখন বিশ্বামিত্র সব্বোলোক-নমস্থৃত্ত 
শঙ্করকে সা্টাঙ্গে প্রণিপাত কবিয়া কহিলেন, ভগবন্‌ ! 
যদি আপনি আমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হুইযা থাকেন, 
তাহা হইলে, সাঙ্গোপাক্গ মন্ত্রের সহিত সরহস্য ধনুর্ব্বেদ 
আমাঁকে প্রদান করুন । এবং দেব দানব ক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব ও 
মহধি লোকে যে সকল অভ্যস্ত অস্ত্র আছে, তৎসমুদায় ও 
আমারে দিতে হইবে । এই আমাৰ অভষ্ট ফল, আঁপ- 
নকার প্রসাঁদে আমার অভিলাষ যেন সফল হয়। তখন 
ভগবান্‌ আশুতোষ তাহার বাক্যে তথাস্ত বলিয়া তথা 
হইতে অন্তহিত হইলেন । 
পুরুষোত্তম ! ক্ষতিয়জাতি স্বভাবতই বলগর্ববিত ৮ 
তাঁহাতে আবার দেব প্রভাবে বরলাভি করিয়া! বিশ্বামিত্রের 
গর্বব ও দর্পের আর পরিমীমা রহিল না। তিনি পর্বর- 
কালীন মহাসাগরের ন্যাঁষ বলবীর্ষ্যে অধিকতর পরিবর্দ্িত 
হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, মহধি বশিষ্ঠের 
প্রাণ এবারে নিশ্চয়ই আমার হস্তে নিহত হুইবে। 
তিনি এইরূপ স্থির করিয়া পুনর্ববার বশিষ্ঠের তপোঁবনে 
প্রবেশ পুর্ধবক অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন । 


২৩২ রামায়ণ । 


তাহার অস্ত্র প্রভাবে তপোধন দগ্ধ হইতে লাগিল। তণ্দ- 
নে মুনিগণ ভীত ও উপন্রত হইয়া প্রাণভয়ে ইতস্তত 
পলায়ণ করিতে প্রব্ভ হইলেন । আশ্রমবাসী স্বগপক্ষী ও 
শিষ্য সকল ব্যাকুলাস্তঃকরণে চতুর্দিকে. ধাবমান হইল । 
এইরূপে সেই সর্বসমৃদ্ধি-সম্পন্ন আশ্রমপদ ছূর্গম 
অরণ্যের ন্যায় ক্ষণ কাল নিম্তদ্ধ হইয়৷ উঠিল। তদ্র্শনে 
ব্রিষ্ঠদেব উচ্চৈঃম্বরে কহিলেন,ভয় নাই ভয় নাই ; দিবাকর 
যেষন, নীহাররাশিকে সংহার করেন, সেই রূপ আমিও 
অবলীলাক্তমে এই দুষ্টকে বিনষ্ট করিতেছি, এই বলিয়া 
তিনি সকলকে আশ্বাস প্রদান করিলেন, এর 'রোষক- 
ষায়িত লেচিনে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, রে পাপাত্বন্‌ নরাঁ- 
ধর্ম ! তুই যখন আমার চিরসম্বদ্ধিত তপোবনকে উচ্ছেদ 
“করিতে উদ্যত হুইয়াছিস্‌,তখন আর ভোর পরি31৭ নাই। 
এই বিয়া তিনি প্রলয়কালের প্রজ্বলিতত হুতাশনের 
ন্যায় ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়! দ্বিতীয় -ক'লদপ্ডের ০ 
ভয়ঙ্কর একদণ্ড উদ্যত করিলেন । 





যট পর্চাশৎ অধ্যায়। 


শাসিত 


মহাঁবল পরাক্রান্ত বিশ্বামিত্র ব্রক্মধি বশিষ্ঠের এইরূপ 
কোপ-কঠোর বাক্য শ্রবণ পূর্বক “ তিষ্ঠ তিষ্ঠ » বলিয়া 
তাহার প্রতি আতগ্রেয়ান্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে 
ব্রহ্মষি দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় সেই ছুর্ভেদ্য ব্রচ্মদণ্ড উদ্ধত 
করিয়া কোঁপ-পরীত নেত্রে পরুষ বাঁক্যে কহিতে লাগিলেন, 
রে ক্ষত্রিয়াপপদ! তপোবলে কতিপয় অকিঞ্চিৎকর অস্ত্র লাভ 
করিয়! অজেয় ব্রহ্মবলকেও কি পরাজয় করিতে অভিলাষ 
করিযা ছিস ? এই দেখ্‌, আমি একমাত্র ব্রহ্মবল অলবদ্বন 
করিয়াই তোর সমক্ষে দণ্ডায়মান রহিলাম। তোর কত- 
দুর বল, এখনই তাহা প্রদর্শন কর্‌ু। অথবা তোর সহিত 
অনর্থক বাগ্যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। শুঞ্ষ তৃণরাশিকে 
ভস্মসাৎ করিতে হুতাঁশনের আঁর প্রয়াস কি? আমি এই 
দণ্ডেই তোর ক্ষত্রিয় গর্ব খর্বব করিয়। দিতেছি । তুই স্থির- 
মেত্রে সবিস্ময়ে আমার অলৌকিক ত্রহ্মবল অবলোকন 
কর্‌। ব্রহ্মধষি এই বলিধ। অবলীলাক্রমে আপন ব্রক্মদণ্ডে 
বিশ্বীমিত্রের প্লেই ভীষণান্ত্র নিবারণ করিয়া ফেলিলেন। 


৩ 


ং৩৪ রামায়ণ । 


জলদাবলী প্রচুর পরিমাণে জল বর্ণ করিলে, ভ্বলন্ত অনল 
যেমন অচিরাৎ নির্ববাপিত হয়, ত্রহ্মধির ব্রদ্ধদগুপ্রভাবে 
বিশ্ব(মিত্রের আগ্রেযাস্ত্বও সেইরূপ হীনপ্রভ হইয়া' পড়িল। 

আগেয়ান্ত্ নিশ্ষল হইল, দেখিয়া কোপনশীল কুশিক- 
কাত্মজেব ক্রোধের আর তখন পরিদীমা রহিল না। তিনি 
অধিকতর তর্জন গর্জন পূর্বক ক্রমে রৌদ্র, বারণ, এন্ড, 
এঁধিক, পাশুপত, মানব, মথন, মোহন, মুষল, গান্র্ব্” 
স্বাপন, জৃন্তণ, সম্তাপন, বিলাঁপন শোষণ, দাঁরণ, দুর্জয় বজ্ঞ, 
ব্রহ্মপাশ,কালপাশ, বারুণপাঁশ,পিনাক,শুষ্ষ ও আর্ছঘ অশনি, 
দণ্বায়ব্য, পৈশাচ, ধর্মমচক্র, কালচক্র, বিষুচক্র, শক্তি, 
ক্রৌঞ্চারস্ত্, বিদ্যাধরা'স্ত্র কালীস্ত্র, কঙ্কাল, কষ্কণ কাপাল, 
ত্রিশুল ও হয়শির প্রভৃতি অস্ত্র সমস্ত বশিষ্ঠের প্রতি 
প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । কিন্তু ব্রহ্মধি বশিষ্ঠদেব - এক- 
মাত্র ব্রহ্মদণ্ডেই সমস্ত নিরাঁস করিয়া দিলেন। 

অন্তর বিশ্বামিত্র তীহার প্রতি অমোঘবির্ধ্য ব্রহ্গাস্্ 
নিঃক্ষেপ করিলেন। এই রন্ধান্ত্র নিশ্মক্ত হইবামাত্র 
প্রদীপ্ড পাবকের ন্যাঁয় উদ্দ্বল বেশে প্রবল বেগে ধাবমান 
হুইতে লাগিল, দেখিয়া অগ্নিপ্রভৃতি দেবগণ, দেবধিগণ, 
গন্ধরববগণ ও উরগগণ সকলেই ভয়ে একান্ত অভিভূত হুই- 
লেন। আ'রণ্য জীব জন্তগণ প্রাণভয়ে চতুর্দিকে পলায়ণ 
করিতে লাগিল । কিস্তু এমন ভযাঁবহ অস্ত্র প্রবল বেগে 
আসিতেছে, দেখিয়া ব্রহ্মধির মনে কিছুমাত্র ভয় সধশর 
হইল না প্রত্যুত তাহার শরীর ক্রোধভরে এরূপ ভ্যঙ্কর 


আদিকাঁও। ২৩৫ 


হইয়া উঠল যে, ভীহাকে দর্শন করিয়া তখন ভ্রিলোককেও 
একান্ত আকুলওবিমোহিত হইতে হইয়াছিল । তদীয় রোঁধ- 
কূপ হইতে ধৃমপরীত প্রদীপ্ত পাঁবকের ন্যায় অগ্রি্ক লিঙ্গ 
নির্গত হইতে লাগিল । সাক্ষাৎ কৃতান্তেব ন্যাষ করাল দর্শন 
তদীয় ব্রহ্ম্দ্ডও তখন প্রলযকালীন বিধূম বহর ন্যায় 
জ্বলিয়া উঠিল। ব্রহ্মধষি একমাত্র ব্রহ্মবলপ্রভাবে অবলী- 
লাক্রমে সেই ছুর্বিবিষহ ্রহ্ধান্ত্রও নিরাস করিয়! ফেলিলেন। 

পুরুযোত্তম ! ত্রক্মধি এই ভয়াবহ অস্ত্র দমকল অনায়াসে 
নিবারণ করিলে, তদীয় সন্নিহিত মহধিগণ চতুর্দিকে 
তাঁহার স্তৃতিবাঁদ করিয়া কহিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্‌ ! আপনি 
এই মহাবল বিশ্বামিত্রকে যার পর নাই নিগ্রহ করিয়াছেন । 
এক্ষণে আমরা! প্রার্থনা করি, নিজ মহীয়সী-শক্তি-প্রভাবে 
আপনি এ ত্রহ্ষতেজ সংবরণ করুন । আপনকার “এই 
অপ্রতিহত পরাক্রম দর্শনে ভ্রিলোক ভয়ে একান্ত অভিভূত 
হইতেছে । বিশেষতঃ শক্রর প্রতি উহ! প্রকাশ করিলে 
আপনারই বলক্ষয় হইবার সন্তাবনা। অতএব আপনি 
ক্ষান্ত হউন। আপনার প্রশান্ত মুর্তি দেখিয়া ত্রিলো- 
কও নিশ্চিন্ত হউক। তখন মহাঁতেজ৷ মহধি বশিষ্ঠদেব 
খধিখণের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া শক্রবিনাশ-বাঁসনাঁয় 
ক্ষান্ত.হইলেন। এদিকে মহাবল বিশ্বামিত্র ত্রহ্মবলে বল- 
হীন হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক বলিতে লাগি- 
লেন, অহো! ক্ষত্রিয় বলে ধিক্‌। দিব্য ব্রহ্মবলই সর্ববাঁ- 
পেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ব্রহ্গধি একমাত্র ত্রক্ষাদণ্ড ধারা আমার সমু 


২৩৬ রামায়ণ 


দাঁষ অস্ত্রই বিফল করিয়া ফেলিলেন। অতএব আমি এই 
দুর্বল ক্ষত্রিয়ভাব পরিত্যাগ করিয়া বাঁক্ষণত্ব লাভের 
নিমিতই তপস্তায় মনঃসমীধান করিব । 


সপ্তপঞ্কাশৎ অধ্যায় । 

চে 
এইরূপে মহারাজ বিশ্বীিত্রের মনে বৈরাঁনল প্রন্থৃসিত 
হইয়া উঠিল। পরাভবের কথা মনে করিয়া তাহার 
পরিতাপের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি অনবরত 
দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । কিসে বৈর- 
নির্যাতন হইবে, অনবরত এই চিন্তাই তাহার বলবতী 
হইয়া উঠিল। তিনি বিষয়বাসনার সহিত সমুদায় অনস্্ 
শস্ত্র পরিত্যাগ পুর্ধবক শক্রবিনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া 
মহিষী সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন, এবং 
তথায় কেবল ফলষূলমাত্রে প্রাণ যাত্রা নির্বাহ করিষ! 
অতিকঠোঁর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে 
হুবিষ্পন্দ, মধুষ্পন্দ, দৃনেত্র ও মহারথ নামে (১) তাহার 

সবধার্ট্িক চারি পুভ্র উৎপন্ন হইল । 
এইরূপে সহজ্র বর অতীত হইলে, একদা! ভগবান্‌ 
বিধাতা পিতামহ তদীয় তপস্যায় শ্রীত ও অমরগণের 
সহিত তায় আবিভূতি হুইয়া মধুর বাঁক্যে ফহিলেন, 
হে কুশিকাত্মজ ! তুমি তপোবলে রাজধিলোক সকল 
(১)বঙ্গীয় পুন্তকে শেফোক্ত পুত্রের নাম ম্ছোদর এইক্কপ নিষ্ষিত আঁছে। 


আদিকাঁও। ৩ 


পরাজয় করিয়াই। অদ্যাবধি আমরা তোমাকে রাঁজধি 
বলিয়াই নির্দেশ করিলাম | বিধাতা বিশ্বামি বরকে এইরূপ 
বর দান করিয়! স্বরগণের সহিত স্থরলোকে প্রস্থান করি- 
লেন। মহুতপা বিশ্বামিত্র পিতাঁমহের মুখে এই রূপ বাক্য 
শ্রবণ পূর্বক লজ্জায় অধোমুখ হইয়! দুঃখাবেগে দীন- 
ভাবে কহিতে লাগিলেন, হায়! আমি এতকাল এমন 
কঠোর তপদ্যা করিলাম । কেবল ফুলমূলমাত্র ভোজন 
করিয়া এত্বকাল জীবন যাত্রা নির্বাহ করিলাম। তথাপি 
বিধাতা আঁমাঁকে রাজধি ভিন্ন আর কোন বরই প্রদান 
করিলেন না । বোঁধ হয়, এরূপ তপস্যায় বন্গধিত্ব লাভের 
সম্ভাবনা নাই। অতএব বাহ্গণত্ব লাভের নিমিত্ত আমি 
অধিকতর কষ স্বীকার করিয়া তপস্যা করিব । বিশ্বািত্র 
মনে মনে এইরূপ পুনর্ববার ঘোরতর তপস্যায় নিশ্চয় 
করিয়া মনঃসমাধান করিলেন। 

এই সময়ে ইক্ষাকুবংশীয় ত্রিশস্কুনামে এক জুধার্মিক 
মরপতি ছিলেন । সত্যপরায়ণ এই মহীপাঁল একদা মনে 
করিলেন, আমি যজ্ঞ সাধন করিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন 
করিব। তিনি মনে মনে এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া 
পরে ভগবান্‌ খূশিষ্ঠ দেবের সান্নধানে আপনার মনোগত 
ভাব প্রকাশ করিলেন! কিন্তু বশিষ্ঠ দেব তাহা 
বণ করিয়! কহিলেন, মহারাজ ! আপনি যে অভিলাষ 
করিয়াছেন, তাঁহা কখনই সিদ্ধ হইবার নহে! মহ্ষি 
এইরূপ প্রত্যাখ্যান করিলে, ত্রিশঙ্কু দক্ষিণ দিকে যাত্রা! 


হন রামায়ণ । 


করিলেন, এবং যে স্থানে বশিষ্ঠের একশত তনয় তপস্যা 
করিতেছেন, তথা উপস্থিত হইয়া দেখিলেন. স্থদীর্ঘতপা 
মনম্বী খষিকুমার সকল সমাহিত চিত্তে তপস্যায় অভি- 
নিবিষ্ট রহিয়াছেন। মহীপাল আপনার অভীষ্ট দিদ্ধির 
নিমিত্ত তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইযা আন্নপূর্ব্বিক অভিবাদন 
পুর্ববক লজ্জাবনত মস্তকে কৃতাগ্তলি পুটে কহিতে লাগি- 
লেন, হে শরণ্য তপস্বিগণ ! আপনারা শরণাগত বৎসল। 
আমি বছুসংখ্য লোকের শরণ্য হইলেও এক্ষণে আপনা- 
দিগের শরণাপন্ন হইলাম । তপোধনগণ । আমি এক যজ্ঞ 
বিশেষের অনুষ্ঠানার্৫ঘ কৃতসংকল্প হুইয়া ভগবাঁন্‌ বশিষ্ঠ- 
দেবকে ইহার ৰৃতী হইতে অনুরোধ করিয়! ছিলাম । কিন্তু 
তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিযাছেন। এক্ষণে আমি 
আপনাদিগের নিকট নতশিরে করযোঁড়ে প্রার্থনা করি- 
তেছি, আপনারা! প্রসন্ন হইয়। আমার এই অভিলষি পুরণ 
করুণ। তাহা হইলে, আমি নিশ্চয়ই সশরীরে স্থরলোকে 
গমন করিতে পারিব। দেখুন, গুরুদেবের নিকট আমি 
প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। এক্ষণে আপনারা, ভিন্ন আর কে 
আমর অভিলাষ পূরণ করিবেন? আর দেখুন, ইন্ষাকু- 
ংশীয়দিগের গুরুই পরম গতি । স্থতরাং ভগবান্‌ বশিষ্ঠ 
দেবের পর কেবল আপনারাই আমার একমাত্র আরাধঢ। 


তেও 


অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়। 


শশী পরী সপ 


তখন মুনিতনয়েরা! মহীপাঁল ত্রিশকুর এইরূপ বাক্য 
শুনিয়া রোষাকুলিত লোচনে কহিতে লাগিলেন, মহাঁ- 
রাজ! তুমি নিতান্ত নির্বোধ । দেখ দেখি, যিনি প্রতি- 
নিয়ত সত্য ধর্মে নিরত রহিয়াছেন। ইক্ষাকুবংশীয় 
মহীপালগণ ধাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া প্রতি- 
পালন করেন। সেই পুজ্যপাদ পিতা তোমাকে প্রত্যা- 
খ্যান করিয়াছেন। তুমি সেই চিরবিশুদ্ধ রাজবংশে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া কোন্‌ সাহসে ভীহাঁকে অতিক্রম করিতে 
উদ্যত হুইয়াছ। নরনাথ! আমাদের পিতৃদেব সামন্য 
নহেন, তিনি অবহিত চিত্তে যাগানুষ্ঠান করিলে, ভ্রৈশেক্য 
সিদ্ধিও দুর্লভ নহে। অতএব সেই মহীত্মাই যখন অসাধ্য 
বলিয়া তোমার মনোরথ পূরণে অস্বীকার করিয়াছেন, বল 
দেখি, আমরা কোন্‌ সাহসে সেই বিষম সাহসের কার্ষ্যে 
হস্তক্ষেপ করিঘ। মুল অতিক্রম করিয়া শাখান্তর অব- 
লম্বন করিলে কখনই অভিলধিত লাভ হয় না। অত- 
এব তুমি স্বস্থানে চলিয়া যাও। পিতৃদেবের অসাধ্য 
কার্ধ্য সাধন কর্রিতে গিয়া আমরা কোনমতেই স্কাখা? 
অবমাননা করিতে পারি না। 


ক রামায়ণ। 


বশিষ্ঠতনয়েরা। এইরূপ প্রতিকূল বাক্যে মহীপালকে 
নিরাশ করিলে, তিনি নিতান্ত কোপপরতন্ত্র হইয়া কহি- 
লেন, তপস্ষিগণ! দেখুন, আমি প্রথমত বশিষ্ঠদেবের 
নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, এখন আবার আপনারাও 
আমায় নিরাশ করিলেন, ভালই, আমি এক্ষণে উপাঁ- 
যান্তর অবলম্বন করিব। আপনার! স্থখে থাকুন । 

তখন খধিকুমারেরা ত্রিশঙ্কুর এইরূপ অবজ্ঞামূচক বাক্য 
শ্রবণ করিবামাত্র ক্রেধে নিতান্ত প্রজ্বলিত হইয়া! উঠিলেন, 
কহিলেন, রে পাপাত্মন্‌ নরাধম ! তুই অহঙ্কারের বশবর্তী 
হইয়া আমাদের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিলি, আমর! 
অভিসম্পাত করিতেছি,তুই অচিরাৎ চগ্াঁলত্ব লাভ কর। 
খষি-সন্তানগণ ত্রিশস্ককে এইরূপ অভিশাপ দিয়া উহার 
মুখাঁবলোকন পর্ধ্স্তও পরিত্যাগ করিবার অভিলাঁষে 
আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন । রজনীও উপস্থিত হইল। 

অনন্তর রাত্রি অতিবাহিত হইলে, খধিশাপে ত্রিশঙ্কুর 
শরীরে চগ্ডালভাব সকল স্থস্পউভাবে প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। তীহাঁর কলেবর কৃষ্ণবর্ণ ও রুক্ষ হইয়া উঠিল। 
বিকীর্ণ কেশ, শ্মশানমাল্য চিতাভল্মলেপ, লৌহ নির্মিত 
ভূষণ ও নীলীরাগ রঞ্জিত বসন তাঁহাকে নিতান্ত করাল- 
দর্শন করিয়। তুলিল, মন্ত্রী ও অনুগত প্রজাবর্গেরা মহী 
পাঁলের এইরূপ বিকটদর্শন চণ্ডালরূপ অবলোকন করিয়া 
অবিল্যন্ধে তাহাকে পরিত্যাগ করিল। 

রামচন্দ্র ! এইরূপে মহারাজ ত্রিশঙ্কু শাপানলে দগ্ধান্ত:- 


আ দকাও। ২৪১ 


ধরণ ও বন্ধুবান্ধব-বিহীন হইয়া শোকাকুলিত চিতে 
কৌশিকের সন্ধানে উপস্থিত হুইলেন। ধর্দশীল 
বিশ্বামিত্র সেই করালদর্শন চণ্ডালরূপী ত্রিশঙ্কুরে নিরী- 
ক্ষণ করিয়া একান্ত ক্পাপরবশ হইলেন, কহিলেন, একি 
মহারাজ ! তোমার আকার প্রকার দেগ্সিয়া আমার বোঁধ 
হইতেছে যেন, তুমি কোন শাঁপপ্রভাবে চণ্াঁলরূপ ধারণ 
করিয়াছ। জিজ্ঞাসা করি, এক্ষণে কি অভিপ্রায়ে এখানে 
আগমন করিয়াছ। 

বচনবিশারদ মহারাজ এরিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের মুখে এইরূপ 
স্েছের কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলি করে কহিলেন, হে প্রশান্ত- 
মুর্ডে! আম সশরীরে ন্বর্গলাভের অভিলাষ করিনা 
গুরুদেব বশিষ্ঠ এবং গুরুপুভ্রদিগের নিকট গমন করিয়া 
ছিলাম। কিন্তু আমার অভিলাষ পুর্ণ হওয়া! দুরে থাক্‌, 
আঁনার জাতি বেশ ও রূপ পর্যন্তও এইরূপ বিপর্ধ্যস্ত 
হইয়াছে । ভগবন্। আমি পূর্ণ একশত যন্ঞের অনুঠঠ।ন 
করিয়াছি; তথাপি তাহার ফললাঁভে বঞ্চিত হইলাম । 
তপোঁধন! আমি পূর্বের প্রাণান্তেও কখন মিখ্যাবাকা 
প্রঘোগ করি নাই । এবং এক্ষণে এই ক্ষার ধশ্মাকে 
সাক্ষী করিয়া'শপথ করিতেছি; কক্টের দশার পড়িলেও 
আমি'কোন কালে অদত্য কথ! মুখাগ্রে আনিব না। 
ভগবন্‌! আমি চিরকাল ধর্ম্ানুসারে প্রজারঞ্জন করিয়াছি ; 
সতত লমাহিত চিত্তে নিবিধ যাগঘজ্ঞের শনুষ্ঠান করিয়াছি। 
সদগ,ণে ও সদাচারে গুরুজনের মনস্ত়ি সম্পাদন করি- 


৩১ 
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যাছি; কখন অন্যের অনিষ্টাচরণে অগ্রসর হই নাই 
কিন্ত এক্ষণে ধর্থনীধনে ও যজ্ঞানুষ্ঠানে যত্বুবান্‌ হুইযাঁ 
গুরুদেবগণের বিরাগ সংগ্রহ করিলাম । ইহাতেই আমার 
বোধ হইতেছে, মনুষ্যদিগের অদৃষ্টই প্রবল। পুরুষকার 
অতি অকিঞ্চিকর । অদৃষ্টই সমস্ত বিষয় সম্যক আয়ভ 
করিয়! রাখিয়াছে । এবহ উহাই মনুষ্যদিগের পরমগতি। 
দেখুন দেখি, তপোধন ! চিবকাল এত ধর্ম্মসঞ্চয় করিয়া 
কেবল অদৃষ্টের দোগেই আমার সমস্ত এঁহিক কার্য নিক্ষল 
হইয়া বাইতেছে। এক্ষণে প্রার্থনা, আমি আপনার 
শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। 


সম পট ৪৮৮ 
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মহাত্মা! বিশ্বামিত্র মহীপতি ত্রিশঙ্কুর এইরূপ শোঁক-সুচক 
ক্চনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া নিতান্ত কুপাপরবশ হইলেন, 
এবং মধুর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ । তুমি যে ধাশ্মিক 
তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। তোমার চরিত্র 
বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি 
তোমাকে অভয় প্রদান করিতেছি, তৃমি আমার আশ্রমে 
নিয়ে অবশ্থিতি কর। তোমার বজ্ৰসাধন নিমিত্ত আমি, 
সৎকন্মশীল সহকারী খধিগণকে আহ্বান করিব। তাহা! 
হইলে তুমি পরম স্থখে আপন মনোরথ সফল করিতে 
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পারিবে । শাপপ্রভাবে তুমি যে এই রূপ বিকার প্রাপ্ত 
হইয়াছ; ইহাতে তোমার স্বর্গগমনের কোন অন্তরায় 
ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তুমি এই শরীরেই স্বরলোকে 
গমন করিতে পারিবে । বৎস! তুমি যখন শরণাগত 
বসল কৌশিকের শরণাপন্ন হইয়াছ, তখন ব্বর্গলাভ ত 
তোমার হস্তগতই হইয়াছে । 

তেজন্বী বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কৃকে এই কথা বলিয়া গ্রজ্ঞাসম্পন্ন 
স্থধার্মিক তনয়দিগকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, বহুস- 
গণ! তোমরা বিশেষ মনোঁষোগী হইয়া! এই যজ্জের 
সমস্ত দ্রেব্যাদি আহরণ কর। তৎপরে তিনি স্বীয় শিষ্য- 
গণকে ডাকিয়া কহিলেন, দেখ, তোঁমবা আমার নিদেশে 
শিষ্য, স্থহদ এবং বশিষ্ঠের পুভ্রদিগের সহিত সমুদ[ষ 
বনুদর্শী খবি ও খত্বিক্গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন কর। 
যদি কেহ আহুত হইয়া কোনরূপ অনাদর সুচক বাকা 
প্রয়োগ করে, তোমরা আসিযা অবিকল আমার নিকট 
বলিবে। 

অনন্তর মহাত্ৰা কৌশিকের আদেশ শিরোধাধয করিখা 
শিষ্যগণ চতুর্দিকে গমন করিলেন, দেশ বিদেশ হইতে 
ব্রঙ্গবাদী খবির1ও আগমন করিতে লাগিল | অনন্তব তাহার 
শিষ্গণ অচিরকলি মধ্যে প্রত্যারৃত্ত হইয1 কৃতাঞ্জলি 
পুটে তাহাকে কহিলেন, গুরো ' নকলদেশ হইতেই 
বক্ষবাদী ধাষিগণ এবৎ অপরাপর প্রধান প্রধনি বাহ্ষণগণ 
সমাদর পুর্ববক আপনার নিমন্ত্রণে স্বীকার করিয়া আগমন 


২৪৪ রাষায়ুণ। 


করিতেছেন । কেবল মছোদয়নাযা এক খধি এবং 
বশিষ্টের একশত পুত্র আমিবেন না। তাহারা আপনার 
কথা শুনিয়া কোপপ্রদর্ণন পূর্বক যেরূপ কহিয়াছেন, 
অবণ করুন। তীহাঁর। কহিলেন, যে যজ্ঞের কর্ত। চণ্ডাল 
যাঁজক ক্ষত্রিয়, সে যজ্জে দেবধিগণ কিরূপে হবি ভোজন 
করবেন, চণ্ডালপ্রদন্ত ভোজ্য উপভোগ করিয়া ব্রহ্মবাদী 
বাহ্ধগণ কিপ্রকীরেই বা নিক্ষণ্টকে স্বর্গলাভ কবিতে 
পারিবেন । তপোঁধন 1! তাহারা কোপাকুলিত লোচনে 
আপনাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ নিষ্ঠর বাক্য প্রয়োগ 
করিয়াছেন। 

তখন মহাতেজ। বিশ্বামিত্র শিষ্যগণের মুখে এই- 
রূপ বাক্য শুনিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হুইয়া কহিতে 
লাগিলেন, আমি অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করি- 
তেছি। দোষ আমাকে কোন প্রকারে স্পর্শ করিতে 
পারে নাই। ইহা জানিয়। শুনিয়াও যে ছুরাত্মারা আমার 
প্রতি দোষারোপ করিতেছে; এজন্য তাঁহারা অবশ্যই 
ভস্মসাৎ হুইয়৷ যাইবে । আমি দেখিতেছি, তাহাদিগের 
সবত্যু অতি সমিহিত হুইয়াছে। তাহারা সাঁতশত জন্ম 
যুফটিকানামে প্রসিদ্ধ হইয়া শববস্্র আহরণ ও নির্দয় হৃদয়ে 
কুকুরমাঘসে উদর পুরণ করিয়া বিকৃতাকার়ে ও 
বিকৃতাচারে সমস্তলৌকে বিচরণ করুক। আর পাপাত্ব! 
মহোঁদয়ও আমাকে অকারণে দৌষ দিতেছে; অতএব 
সেও চণ্ডাল হইয়া নিরন্তর নির্দয়ভাঁবে প্রাণী হিৎস! 
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করুক। আঁমার রোষে বিবিধ দোষে দূষিত হুইয় 
ছুরাত্মাকে স্ুদীর্ঘকাল ছুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। 
মহাতপা মহধি বিশ্বামিত্র নিমন্ত্রিত মুনিগপণের সমক্ষে 
মহোদয় ও বশিষ্ঠ-সন্তানদিগকে এইরূপ অভিসম্পাত 
করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন । 


কি ক 7৮ 
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কিয়ৎকাল পরে পরম তেজন্বী মহধষি কেোঁশিক 
মহোদয় এবং বশিষ্ঠতনয়দিগকে তপঃপ্রভাবে নিহত 
জানিয়া খধিগণমধ্যে কহিতে লাগিলেন, তপন্বীগণ ! 
এই ইন্ছারুবংশীয় মহীপাল ত্রিশস্ক, পরম ধার্মিক, সত্য- 
বাদী ও অতি বদান্য। ইনি নিরন্তর ইক্দ্রিয়বর্গকে স্ববশে 
রাখিয়াছেন। এক্ষণে এই মহাত্ৰা সশরীরে স্বর্লাভের 
অভিলাষ করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন, অতএব 
তোমরা সকলে সমবেত হুইয়। সমীহিত চিন্তে আমার 
সহিত যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও । তাহা হইলে, অবশ্যই 
ইহার মনোর্থ সফল হইবে । 

মহুষি খধিগণকে এইরূপ কহিয়! বিরত হইলে, 
তাহারা একত্রিত ছইয়৷ পরস্পর কহিতে লাগিলেন, 
এই কোপনশীল কৌশিক যাহা কহিলেন, তাহা অবশ্যই 
পালন করিতে হইবে। যদি এই বাক্যে অনাদর প্রকাশ 
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করিযা আমরা 'বপরীত পথে পদার্পণ করি, তাহা হইলে 
অনলসঙ্কাশ খষির অভিসম্পাত দ্রষ্পবিহার্ধয । স্কতরাৎ 
আমাদিগকে ইহীর অনুগামী হুইয়াই চলিতে হইবে 
অতএব আইস, যাহাতে ত্রিশস্কু সশরীরে স্বর্গারোহণ 
করিতে পারেন, আমবা সমবেত হইয়া এক্ষণে সেইরূপ 
যজ্ঞই আরম্ত করি। 

মূনিগণ পরম্পর এইবপ পরামর্শ করিয়া যজ্জানুষ্ঠানে 
প্র হইলেন, তেজন্বী বিশামিত্র স্ব এই ঘজ্ছের 
যাজকতা৷ করিতে জাগিলেন। মন্ত্রবিৎ খাত্বিকের! সাম্প্র- 
দারিক বিধি ও কল্পশাস্ত্রানুদারে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক আনু- 
পূর্বক সমস্ত কার্ষ। করিতে প্রবৃভ হুইলেন। এইরূপে 
বহুকাল অতীত হইলে মহাতপা মহগি বিশ্বীষিত্র বেদ- 
বিহিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক প্রদীপ্ত পাবকে অংশার্থা দেব- 
গণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন । কিন্ত স্রগণ কেহই 
তথায় আগমন করিলেন না। তদ্দর্শনে তিনি ঘযৎপরো- 
নাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া যজ্জীয় ক্রুক্‌ উত্তোলন পূর্বক স্থগত।র- 
স্বরে ঠিশস্কুকে কহিলেন, মহারাজ! তুঘি আজি 
আমার স্বোপার্জিত তপস্যার প্রভাব প্রত্যক্ষ কর। 
আমি স্বীয় তপস্যার ফলেই তোমাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ 
করিতেছি। নরনাথ ! ইহাতে তুমি কিছুমার শঙ্কা করিও 
না। সশরীরে স্বর্গলাভ যদিচ স্থলভ নহে; তথাপি, 
আমি বাল্যকালাবধি যেকিছু তপস্যার ফল সঞ্চয় করিয়া 
রাখিয়াছি, তুমি আজি তাহারই প্রভাবে নির্ভয়ে স্র- 


আদিকাঁও। ২৪৭ 


লোকে গমন কর। মহষি এই কথ! বলিষা বিরত 
হইলে, মহীপাঁল ত্রিশস্ক অমনি সশ্দীবে স্বর্গারোহণ 
করিতে লাগিলেন । সভাস্থ খামিগণ «ই অদ্ভুত ব্যাপার 
প্রত্যক্ষ করিয়া সবিম্ময়ে অনিমেষ নেত্রে উদ্দে দৃষ্টিপাত 
করিয়া রহিলেন। 

মহারাজ ত্রিশস্কুরে সশরীরে স্বর্গীরোহণে প্রবপ্ত 
দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত সমবেত হৃইযা 
তাহাকে কহিলেন, ত্রিশঙ্কু। তুমি এমন কি ধন্ম সঞ্চয় 
করিয়াছ, ঘে তাহার বলে তুমি অশরারে স্বর্গীরোহণ 
করিতেছ। ক্ষান্ত হও । তুমি কদাচ এ পবিত্রধামে আগমন 
করিও না। ত্রিশস্কু তীহাদিগের বাঁক্যে অবজ্ঞা করিয়া 
ক্র-ষই যখন উদ্ধগামী হইতে লাগিলেন, স্থরপতি 
তখন কুপিত হইয়া পরুষ বাক্যে কহিলেন, রে পাঁপা- 
সমন ! তুই গুরুশীপগ্রস্ত হইয়া নিতান্ত অপবিত্র হুইয়া- 
ছিস্। এ পবিত্র ধাম পাপাত্বাদিগের বাসোপযোগী নহে। 
অতএব তুই এইদণ্ডেই অধোমুণ্ডে পতিত হ। তখন মহা- 
রাজ ধিশস্কু এইরূপে মহেন্দ্র কোপোদ্দীপন করিয়া পুন- 
রায় অধোমুণ্ডে ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন এবং 
বিশ্বামিত্রকে উদ্দেশ করিঘা “ ভগবন. পরিত্রাহি পরি- 
ত্রাহি +* বলিয়া আর্তশ্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । 

তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র ক্রোধে একান্ত আকুল হইয়া 
« তিষ্ঠ তিষ্ঠ ” বলিয়া এক চীৎকার করিরা উঠিলেন ; 
এবং সেই সমস্ত খষিবর্গের সমক্ষে খিতীয় প্রজাপতির 
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ন্যায় দক্ষিণ দিকে সপ্তধিযণ্ডল এব অপরাপর নক্ষত্র সক- 
লের স্যষ্টি করিয়া উচ্চেঃস্বরে রোষভরে কহিয়া উঠি- 
লেন, দেখ, মহধিগণ ! আমি এখন অন্য এক ইন্দ্রের 
স্যস্টি করিব। অথবা এখানে দ্বিতীয় ইন্দ্রের আবশ্যক 
নাই। মত্রুত এই লোকে মহারাজ ভ্রিশঙ্কুই দেবরাজ 
হইবে । এক্ষণে আমি অপরাপর স্থরগণের স্যফ্টি করি। 
মহধি এই বলিয়া তু সাধনে প্রস্তত হুইলেন। 

এদিকে খমিগণ ও দেবাস্থরগণ বিশ্বামিত্রকে এইবপ 
অপাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত দেখিয়! ব্যাকুল হৃদয়ে তাহার সন্গি- 
ধানে উপস্থিত হইলেন, এরং তাহাকে নানাগ্রকার 
স্ততিবারদ করিয়া বিনয়বাক্যে কহিলেন, তপোধন ! 
মহারাজ ত্রিশস্ক, গুরুর অভিশাপে চণগ্াল হুইয়াছেন। 
এমন অপবিত্র শরীরে ইনি কখনই পবিভ্র ধামের যোগ্য 
ছইতে পারেন না। অতএব আমরা করঘোঁড়ে প্রার্থনা 
করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া এ অধ্যবদাঁয় পরিত্যাগ 
করুন। তৎ্শ্রবণে বিশ্বামি ত্র কছিলেন, ম্থরগণ ! আমি 
এই নরেন্দ্রকে সশরীরে ছুরলোকে প্রেরণ করিব, এইবূ'শ 
গ্রীতিজ্ঞা করিয়াছি, এক্ষণে আমি প্রীণান্তেও সে অঙ্গীকার 
অনর্থক করিতে পারিব না । মাদৃশ তপশ্থিজ্মন প্রতিজ্ঞা 
করিয়া ষদি উল্লগ্ৰন করে, তাহা হইলে অঙ্গীকার - প্রতি- 
পাল্য বলিয়া! আর কে বিশ্বাসকরিবে % অতএব এক্ষণে হয়, 
ত্রিশঙ্ক ই সশরীরে স্বর্গভোগ করুক, না হয় আমি যে 
সমস্ত নক্ষত্রলে।ক স্থফ্ট করিয়াছি, যাবকাল এই পৃিব্যাদি 
লোক বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎকাল তৎসমুদায়ও 
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বিদ্যমান থাকৃক। দেবগণ ! আমি অন্ুনয করিযাঁ কহি- 
তেছি, তোমরা প্রসন্ন হইয! ইহার অন্যতর পক্ষে আমাকে 
অনুমোদন কর । 

তখন দেবগণ মহধির একান্ত অধ্যবসাষ জানি! কছি- 
লেন, তপোঁধন ! আপনি যখন এবিষষে অস্ত্রীকুত হইযা 
ছেন, তখন আপনাব মনোরথই সফল হইবে । এক্ষণে 
অন্তবীক্ষে জোতশ্চক্রের ঘে গতিপথ নির্দিষ্ট আছে; 
আপনার স্ষ্ট এই সমস্ত নক্ষত্র তাহার বহির্ভাগে বিরাজিত 
হইবে । মহীপাল ত্রিশস্কু এই সকল নক্ষত্রেব মধ্যে জীব 
তেজ? প্রভাবে সমৃদ্ভাষিত হইয1! অবাগা,খে অনস্ান কৰি 
বেন; এব এই সমস্ত জ্যোতি? পদার্গ ও স্বগীন লোকে 
ন্যাঘ প্রতিনিয়ত এই কৃতকার্ধ কীর্তিমান ভিশক্ষৰ আনু 
সবণে প্রব্ুন্ত থাকিবে | রামচন্দ্র  দেবগণ এইরূপ কহিঘা 
বিরত হই ল, ধন্মশীল কৌশিক বলিলেন, দেনগণ ! 
তোমরা যাহা কহিলে, আমি তাহাতেই সম্মত রা 
তিনি খসিগণের সমক্ষে এইবপ সন্মন্ি প্রকাশ করিঘা প 
যজ্ঞের অবশিক্টাঘশ সমাপন করিলেন । নক্গান্তে দেবগণ ও 
খধিগণ স্ব স্ব অভিলবিত প্রদেশে গমন করিলেন । 


৪ ২০৪ 
সপাপসপালা সহী সিকি টি 
ভা ৩৬ 


হু 


একষ্টিতম অধ্যায়। 
সখি ০৫০ ৪ 


অভ্যাগত মুনিগণ যজ্জাবসানে স্ব স্ব ধাঁমে যাত্রা করিলে, 
তপোধন বিশ্বামিত্র তপোবনবাসী তাপসদিগকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন, তাপসগণ 1 দেখ, মহীপাল ব্রিশঙ্কু 
দক্ষিণ দিকি আশ্রয় করিয়া অবস্থান করাতে আমাদের তপ- 
স্যার নানা প্রকাৰ অন্তবাঁষ ঘটিতেছে; অতএব আইস, 
আমরা না হয় অন্যদিকে গিয়া তপোনুষ্ঠান করি। শুনি- 
য়াছি, পশ্চিম প্রদেশে স্থবিস্তীণ তপোবন সকল রহিয়াছে । 
তথাঁষ পুষ্কর নামক একটি পবিত্র তীর্থ আছে। তথায় 
গমন করিলে, এঁ তীর্থের তীরস্থিত মনোহর তপোঁবনে 
অবস্থান করিয়া আমরা মনের স্থখে তপোনুষ্ঠান করিতে 
পারিব। মহধি এই কথ বলি! তত্রত্য তাপসদিগের 
সহিত সেই পবিত্র পুঙ্করতীর্থে যাত্রা করিলেন। এবং তথায় 
উপস্থিত হুইয়! অযস্্লভ্য ফলমুল ছারা! জীৰনযাত্র! নির্ববাহু 
পুর্ববক পরম স্থথে তপস্যা করিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে অযোধ্যাধিপতি মহীপাঁল অশ্বরীষ এক যজ্ঞা- 
নুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন | এই যজ্ঞ আরদ্ধ হইলে,দেবরাজ ইন্দ্র 
গুগ্তভাবে আসিয়া ভাহার ষজ্জীয় পশু অপহরণ করিয়। 
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লইয়া যান। তত্দর্শনে তীয় পুরোহিতগণ তাঁহাকে 
সন্বোধন করিয়া ক'ছলেন, মহারাজ ! আপনার যজ্ঞ 
সাধন জন্য আমরা যে পশুটি আনয়ন করিয়াছিল'ম, 
আঁপনকার ছুর্ণীতি-নিবন্ধন তাহ! অপহৃত হইয়াছে । রক্ষণা- 
বেক্ষণে যাহার বিশেষ অভিনিবেশ ন। থাকে, দোষ সকল 
তাহীকেই স্পর্শ করিয়া বিনৰ্ট করে ; অতএব এক্ষণে সবি- 
শেষ অনুসন্ধান করিয়া পশুটি আনযঘন করুন। অথবা 
ইহার প্রতিনিধিস্বূপ কোন এক মনুদ্যকে ক্রয় করিয়া 
দেন। নরনাথ! এই প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিলে এই রূপ 
প্রায়শ্চিন্তই বিধি বিহিত | 

মহীপাল অম্বরীষ উপাধ্যায়গণের এই কপ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া সহস্র ধেনু নিক্ষয় স্বরূপ দিয়া পশুর প্রতিনিধি 
এক মনুষ্য সংগ্রহে অভিলাধী হইলেন। এই প্রসঙ্গে 
তিনি নান! দেশ, নগর, জনপদ, বন, উপবন ও পবিত্র 
আঁশ্রমপ্রভৃতি নান! স্থান পব্যটনন করিলেন। কিন্ত মনুষ্য- 
সংগ্রহে কোথাও কৃতকার্য হইতে পারিলেন না । মহী- 
পাঁল ক্রমে নান! দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে 
পরিশেষে ভূগুতুঙ্গ নামক এক পর্বতশৃঙ্ষে গমন করিলেন, 
দেখিলেন, তায় মহধি খচীক পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে 
সমাসীন রছিয়াছেন। মহারাজ সেই তপঃপ্রদীপ্ত মহধির 
সন্নিহিত হইয়! প্রথমে তযহাকে যথাবিধি অভিবাদন কৰি 
লেন । পরে সকল বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিধা কহি- 
লেন, ভগবন্‌! আমি এক যজ্জের অনুষ্ঠান করিয়াছি । 
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এই বঙ্ঞ আরস্ভ হইলে, কোন ছলান্বেষী ব্যক্তি আমার 
যজ্ভীয পণ্টকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাঁষ । আমি 
সমস্ত দেশ পর্যটন করিলাম; সমস্ত ভূভাগ তন্বতন্ব 
করিয। পর্যবেক্ষণ করিলাম; কুত্রাপি পশুর অনুঃদ্ধান করিতে 
সাগিলাম না | এক্ষাণে আপনি যদি এই লক্ষধেনুর বিনিমষে 
পগুর প্রতিনিপির স্বরূপ আপনার একটি পুত্রকে বিক্রুষ 
করেন, তীহা হইলে আমি কৃতার্থ ও ঘৎপরোনাস্তি অনু- 
গৃহীত হই। 

অন্থুরীষ এইরূপ প্রার্থনা করিলে, মহধি খচীক কহি- 
লেন, নরনাঁথ । আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কোন ভ্রমেই পরি- 
ত্যাগ করিতে পারিব নাঁ। মহধির এই কথা শুনি! 
তাহার পত্ভী তখন কহিলেন, মহারাজ জ্যেষ্ঠ পু্র যেমন 
পিতার প্রিয়, কনিষ্ঠ পুত্রও সেইরূপ মাতার নেহের 
পাত্র। আমি প্রাণান্তেও কনিঠ তনযকে বিক্রয় করিতে 
পারিব না । মুনি ও মুনিপত্রী উভয়ে এইরূপ কহিলে, মধ্যম 
শুনশেফ স্বঘংই অন্বরীনকে কহিলেন, মহারাজ ! জ্যেষ্ঠ 
সন্তান পিতার প্রিষপাত্র ॥ মাতাও কেবল কনিষ্ঠ পুত্রকেই 
অনিক্রেষ বলিষা নির্দেশ করিলেন। আমি মধ্যম। পিতা! 
মাতা যখন আমার কথ! কিছুই উল্লেখ রুরিলেন না, 
তখন আমার বোধ হয, মধ্যমই বিজ্রেয়। আমাকে 
অনায়াসেই ইহীরা পরিত্যাগ করিতে পাঁরেন। অত- 
এৰ আপনি আমাকেই ক্ষ করিযা লইয়া চলুন । 
শুনঃশেফ এইরূপ কহিলে মহীপাল অন্বরীয শতসহত্র 
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ধেন্ু ও বহুসংখ্য রত্বাশি প্রদান কবিবা ভীহালে ক্র 
করিলেন; এবং অবিলক্দে তাহাকে সঙ্গে লইঘা রখা- 
রোহুণ পূর্বক সহ্র্যে তথা হইতে গমন কবিলেন। 


দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়। 


মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। মহীপাল অন্বরীন মধ্যাঁহ্চ 
কালীন প্রভাকরের প্রখর কিরণে একান্ত ক্লান্ত ও পিপা- 
সার্ত হইয়া বিশ্রীমার্থ পুক্করতীর্ঘে উপস্থিত হইলেন । 
এবং তথায উপনীত হুইযা সেই পরম রমণীঘ পুক্গব 
তীর্ঘে বিশ্রামস্থখ অনুভব কবিতে লাগিলেন | খচীকতনষ 
শুনঃশেফও রথ হইতে অবরোহণ কবিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
করিতে করিতে দেখিলেন, তাহার মাতুল মহি বিশ্বামিত্র 
অপরাপর মংশিতব্রত তাপসগণে পরিরৃত হইয়া সৃসত্যত 
চিন্তে তপস্যায় সমাধান করি৷ রাহ্ঘাছেন। শুন?শেফ 
বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাইয়া বিষণ বদনে ও দীন নঘনে 
তাহার ক্রোড়ে গিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহার নযন- 
যুগল হইতে প্রবল বেগে বারি ধারা পড়িতে লগিল। 
রোদন করিতে করিতে কহিলেন, তপোধন । পিত। মাতা 
ন্সেছে জলাগ্জাল দিষ! চিরকালের নিমিক আমায় পরি- 
ত্যাগ করিষাছেন। এক্ষণে আমি পিতৃবিহান, মাতৃ- 
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বিহন ও বন্ধুবান্ধব-বিহীন হইয়াছি। আমার মলিন 
বদন দেখিযা ও আমার রোদন শুনিষা রোদন করে এ 
সার মধ্যে আমার এমন আব কেহই নাই। ভগবন ! 
আপনি শরণীগত-বৎসল । যে আপনার শরণাগত হয়, 
আপনি তাহাঁকে বিপদ্দ হুইতে উদ্ধার করেন, তাহাকে 
আশ্রয় দিয়া তাহার অভিলাষ পুরণ করিয়া থাকেন । 
আমি কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা! করিতেছি, যাহাতে এই মহী- 
পাল কৃতকার্ধ্য হন; এ আমিও দীর্ঘকাল জীবিত 
থাকিয়। তপঃস।ধন পূর্বক স্বর্ণলোক লাভ করিতে পারি, 
আপনি কৃপা করিয়! ইহার কোন সছুপায় বিধান করুন। 
তপোধন! আপনি অনাথের নাথ ; আমি অনাথ ! আপনি 
অগতির গতি; আমি গতিবিহীন। আপনি প্রসন্ন মনে 
এ অনাঁথের অধিনাথ হইয়! পিতার ন্যায় আমার এ 
বিপদ বিনষ্ট করুন। 
শুনঃশেফ আ্ান বদনে এইরূপ কহিয়া বিরত 
হইলে, শর 1গত-বতসল বিশ্বামিত্র নানাপ্রকার মধুর 
বাক্যে তাহাকে সান্তনা করিয়া পুত্রগণকে কহিলেন, 
বৎসগণ! দেখ, জগতে সকলেই আপন আপন হিতের 
নিষিত্ত সংপুত্র কামনা করিয়৷ থাকে,. পিতার প্রিষ্ন 
কার্ধ্য সম্পাদন করাই পুত্রের একঘাত্র কার্ধ্যা এই 
নিরাশ্রয় মুনিবালক শরণার্থা হইয়া আমার সকাশে 
আসিয়াছে । এক্ষণে ইহার জীবন রক্ষা করিয়া আমার 
প্রিয় কার্য সাধন কর। পুত্রগণ ! তোমরা কেহই অধা- 
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শিক নহ। সৎকার্য্যেও তোমাদিগের বিশেষ অনুরাগ 
আছে। সম্প্রতি এই মহীপাল অন্বরীষ এক যজ্জারস্ত 
করিয়াছেন তোমরা এই যজ্দের পশু হইয়া অগ্নি ও 
স্থরগণের তৃপ্তি সাধন কর। তাহা হইলে এই অনাথ 
মুনিকুমারের জীবন রক্ষণ হয; অম্বরীষের যজ্ঞ 
নির্বিবগ্ষে নির্বাহ পায়; এবং আমিও যথোচিত গ্রীতিলাভ 
করিতে পারি। 

বিশ্বামিরের এইরূপ নিদারুণ বাক্য শুনিয়া তাহার 
তনয়েরা তখন অভিমানে পরিপূর্ণ হইলেন এবং সাহ- 
স্কারে পরিহাস পূর্ধবক কহিলেন, পিতঃ! আপনি অন্যের 
পুত্রের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত কোন্‌ প্রাণে আপন পুত্রকে 
পরিত্যাগ করিতে অভিলাধী হইয়াছেন; জীবের প্রতি 
দয়া করিয়া স্বীয় মাংস ভোজন করা যেরূপ, আপনকার 
এ অভিলাষটিও যে অবিকল সেইরূপই হইতেছে। 

কোপন-শীল কৌশিক তনয়গণের মুখে এইরূপ 
পরিহীসজনক বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধে একান্ত অধীর 
হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, রে পাঁপাত্া পাঁমরগণ ! 
তোদের এতদূর অভিমান যে, আমার সমক্ষে অকাতরে 
এমন নিদারুণ কথা ওষ্ঠের বাহির করিলি, যে পুক্র পিতার 
বাক্য উল্লঙ্ঘন পূর্বক স্বেচ্ছাচারীর নায় আচরণ করে, 
যে সন্তান গুরুবাক্যে উপহাস করিয়া অনাস্থা প্রকাশ 
করে; সে পুত্র পিতার কুপুভ্র। সে সন্তান কখনই 
পিতৃকৃল উজ্জ্বল করিতে পাঁরে ন৷। ছুরাক্মাগণ ! এই অধর 
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নিবন্ধন তোদের আর পরিত্রাণ নাই। বশিষ্ঠতনয়েরা 
যেমন! আমার অভিশাপে জাতিভ্রটঃহইযা স্বীয় দুক্ৃর্মের 
পরিণাম ভোগ করিতেছে, তোরাঁও সেইরূপ হীনজাতি 
হইয়া কুক্ষবমাহসে জীবিকা নির্ববাহপুর্ববক পূর্ণ সহজ 
নর পৃথবীতলে ভ্রমণ কর্‌ । 

মহধি পুত্রদিগকে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া পরে 
শোকাকুল শুনঃশেফকে কহিলেন, বৎস ' আমি তোমাকে 
ছুইটি গাথা প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তুমি যখন 
কুশনিটখিত পবিত্র কাঞ্চাদাম, রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে 
অলঙ্কত হইয়া বৈষ্ণবযুপে নিবদ্ধ ও অগ্নির স্ততিবাদে প্রবৃত্ত 
হইবে, এ সমনে মদ্দন্ত এই ছুইটি গাথ। উচ্চৈঃস্বরে গাঁন 
করিয়া সত্ঘত চিভে ইক্দ্রাদি দেবগণের স্ততিবাদ করিবে । 
তাহা হইলে অন্বরীষের যজ্ঞে অবশ্যই তোমার প্রাণ- 
রন্গা হইবে । 

খষিকুমার শুন?শেফ পবম ক।রুণিক বিশ্বামিত্রে মুখে 
এইরূপ অনুকুল বাক্য এবণ করিষা অবহিত চিন্তে ওভক্তি 
ভাবে এ মন্ত্র এহণ কনিলেন । এবং জ্রতপদে 
রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইযা কহিলেন, মহারাজ! আর 
বিলম্ব করিবেন না; ত্বরায় গিঘ! দীক্ষা গ্রহণ ও যজ্তসাধনে 
প্রবৃস্ত হউন । রাজা খনপু*জ্রর বাক্য শ্রবণে যৎপরো- 
নাস্তি প্রীত হইয়া প্রফু..মনে অবিলম্বে যজ্তভূমিতে 
উপস্থিত হইলেন, এবং সদস্তগণের আদেশানুসারে 
শুনঃশেফকে কুশনিন্মিত রজ্জ, দ্বারা চিহ্নিত এবং রক্তবস্ত্র, 
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রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে বিভূঘিত করিয়া পণুরূপে ঘৃপে 
নিবদ্ধ করিলেন । 

খচীকতনয় যুপে নিবদ্ধ হইযা বিশ্বীমিত্রপ্রদভ গাথ। য় 
উচ্চৈঃস্বরে গানপূর্ববক দেবরাজ ইন্দ্র ও যজ্ঞের পরমদেতা 
ভগবান্‌ নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন দেব- 
রাজ বিশ্বামিত্রোপদিষউ সেই স্থললিত স্থমিষ্ট স্ততিবাক্যে 
সাতিশয় সন্তৃষ্ট হইয়া গুনঃশেফকে তাহার অভিলধিত 
দীর্ঘায ও বিশুদ্ধ যশঃ প্রদান করিলেন। মহীপাল 
অন্বরীষও সহ্অ্রলোচনের প্রসাঁদে নির্ব্বি্ব যজ্ঞাবশেষ 
নির্ববাহ করিয়া ধশ্ম যশ ও শ্রী প্রাপ্ত হইলেন । 





ত্রি ষষ্টিতম অধ্যায়। 


রাম! পরম কারুণিক মহষি বিশ্বামিত্র এইরূপে 
শরণাগত খধিবালকের প্রাণরক্ষা! করিয়া পুক্কর নামক 
পবিত্র তীর্থে পুনরায় ঘোরতর তপনা। করিতে লাগিলেন । 
ক্রমে সহত্রবসর অতীত হইল। মহষি ব্রতান্তে কৃত- 
স্বীত হইলে, একদা! ভগবান কমলঘোনি তদীয় অসা- 
মান্য তপঃগ্রভাব দর্শনে শীত হইয়া অমরগণের পহিত 
তথায় আবিভূর্ত হইলেন, কহিলেন, তাপস। তুমি 
স্বোপার্জিত তপস্যার ফলে অদ্যাবধি খষিত্ব লাভ করিলে ॥ 


৩৩ 
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তোমাৰ মঙ্গল হউক। বিধাতা বিশ্বামিত্রকে এইরূপ 
বর দাঁন করিয়া স্থরগণের সহিত স্বরলোঁকে গমন করি- 
লেন। তপঃপ্রদীপ্ত বিশ্বামিত্রও পূর্বববহ তপস্যা করিতে 
লাগিলেন। 
এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া গেল। একদিন 
- মেনকানান্দমী অপ্নরা সেই পুক্করতীর্ঘে আসিয়া আলুলা- 
ফ়িত বসনে অবগাহন করিতে ছিল। বিশ্বামিত্, মেঘ- 
মধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় সরোবর মধ্যে সেই মনোঁ- 
মোহিনী মেনকাঁরে নয়নগোঁচর করিয়া কামমদে উন্মত্ত 
হইয়া কহিলেন, অয়ি চাঁরুবিলাসিনি! তুমি কে! 
নির্জন কাননে একাকিনী কিজন্য আসিয়াছ। তোমার 
অলোক-সামান্য পৌন্দর্ধ্যরাঁশি নিরীক্ষণ করিয়া আমার 
মন প্রাণ একেবারে চঞ্চল হুইয়1 উঠিয়াছে। দগ্ধ মনোভবের 
ভুবনবিজয়ী শরে আমার শরীর নিতান্ত জর্জরিত হই- 
য়াছে। এখন মুহুর্তকাল ধৈর্ধ/াবলম্বন করাও আমার পক্ষে 
ছঙ্কর হইয়! উঠিয়াছে। স্থন্দরি ! আমাদিগের আশ্রমপদ 
অতিশয় স্থুখসেব্য। তুমিও একাকিনী। বলিতে পারি 
না, যদ্যপি অভিলাষ হয়, সেই স্থখসেব্য আশ্রমে 
অবস্থান করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম স্থখ অনুভব কর। 
মহুধি বিশ্বীমিত্র কামমদে উম্ম হইয়া এই রূপ" কহিলে, 
মেনকা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, ভগবন্‌! আমি অপ্দ- 
রার কুলে জন্ম গ্রহণ'করিয়াছি নাম মেনকা। আপনাকে 
দর্শন করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য । আমাকে যাহা 
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অনুমতি করিবেন, আঁমি তাহাতেই সম্মত আছি। মেনকা 
ঈষৎ হাঁম্যে এই কথা বলিবামাত্র, তপোঁনিধি তাহার হস্ত- 
ধারণ পূর্বক আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন । এবং তপ- 
স্যার পরম বিভ্বন্বরূপ সেই কামিনী-সহযোগে উন্মত্ত 
হইয়া পরম স্থখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন । 

ক্রমে দশ বৎসর অতীত হইল । সামান্য স্বখ লালসায় 
তপোধনের তপস্যার ঘোরতর অন্তরায় হইতে লাগিল। 
শোক ও পরিতাপ তাহার অন্তকেরণকে একান্ত কলুষিত 
করিয়া তুলিল। মনোমধ্যে বিলক্ষণ লজ্জরিও উদ্দররেক 
হুইল। একদিন অতীত কার্য্যের অনুতাপ করিয়া মহষি 
ছুঃখিতান্তঃকরণে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
অহ ! আমি সামান্য স্থথে বিমোহিত হুইয়া দশবৎসর 
কাল অহেরাত্রির ন্যায় অতিবাহিত করিলাম । যে ব্রত 
অবলম্ন করিয়! এতকাল নিরাহারে ও বায়,মাত্র ভোজনে 
আমার জীবন যাত্রা নির্ববাহিত হইল । তুচ্ছ কামিনীর 
সহযোগে মুগ্ধ হইয়া আমি সেই পবি্র ব্রতেরও বিলক্ষণ 
বিদ্ধ উৎপাঁদণ করিলাম । হয! এতদিন আমি কি অকাঁ- 
ধ্যই অনুষ্ঠান করিলাম । এই বলিয়া যহধি ঘন ঘন 
দীর্ঘ নিঃশ্বাস, পরিত্যাগ "করিতে লাখিলেন। এ মময়ে 
তাঁহার অন্তাপের আর পরিসীমা রহিল না । 

মেনকা'অকম্মাৎ মহধির এই রূপ ভারান্তর অবলোঁ- 
কনে নিতান্ত ভীত হইয়া কম্পিত.কলেবরে ও করযোড়ে 
তাহার নিকট ফ্রাড়াইয়। রহিল । বিশ্বামিত্র তাকে একান্ত 
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ভয়বিহ্বল! দেখিয়। মধুর বাক্যে সান্তনা করিতে লাগিলেন । 
এবং তাহারে বিদায় করিয়া তথা হইতে অবিলম্বে উত্তর 
পর্বতে ঘাত্রা করিলেন। মহধষি তথায় উপস্থিত হুইয়! 
কামপ্ররৃভি দমন করিবার মানসে অতিকঠোর ব্রঙ্গচর্ধ্য 
অবলন্গন পুর্বর্বক কৌশিকী-তীরে ঘোরতর তপস্যা আরম্ত 
করিলেন। ক্রমে সহজ বৎসর অতীত হইলে, ইন্দ্রাদি- 
দেবগণ সেই তপঃপ্রভাবে নিতান্ত ভীত হইয়া খষিগণের 
সহিত প্রজাপতির সন্ধানে গমন পুর্বক কহিলেন, 
ভগবন্‌। কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র মহধিত্ব লাভের অভিলাষ 
করিয়া বহুকাল অতি কঠোর তপস্যা সাধন করিতেছে । 
আপনি প্রসন্ন হইয়া ইহার অভিলাষ পুরণ করুন। 
তৎশ্রবণে ভগবান কমলযোনি বিশ্বাধিত্র সম্গিধানে 
আবিরভূতি হইয়! মধুর সম্ভীষণে কহিলেন, তাপস ! তোমার 
তপস্যায় বিশেষ পীত হইয়!ছি। অদ্যাবধি তোমাকে 
মহষিশব্দে নির্দেশ করিলাম । বিশ্বামিত্র সয়স্ভূর এই রূপ 
বাক্য শুনিয়া তাহাকে অভিবাদন পূর্ববক কৃতাঞ্জলিপুটে 
কহিলেন, ভগবন্‌! আপনি আমায় সদাচারলভ্য ব্রহ্ষধিত্ 
প্রদান করিলেন না । আমার বোঁধ হইতেছে । এখনও 
আমি ইক্ড্রিয়নিগ্রহে কৃতকার্য হই নাই। ব্রহ্ধা' কহিলেন, 
বৎস! কারণ সন্তবেও যাহাঁর চিত্তবিকার উপস্থিত না হয়, 
লোকে:তাহাকেই জিতেক্দ্রির বলে । অতএব প্রথমে তুমি 
সেই ছুল্লভি জিতেব্দ্রিয়ত্ লাভের জন্যই যত্ববান্‌ হও । এই 
বলিয়! ব্রহ্মা দেবগণের সহিত স্বধমে গমন করিলেন । 
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দেবতারা প্রস্থান করিলে, খনিবর বিশ্বামি উদ্ধবাঁহু ও 
অবলন্ন শুন্য হইয়া বাযুমাত্র ভোজনে জীবন ধারণ পুর্ধ্বক 
অতি কঠোর তপস্যায় মনঃ সমাধান করিলেন । মহ্ত্মা 
শ্রীম্মাগমে পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্তী হইয়া, বর্ধাগমে অনারৃত 
প্রদেশে অবস্থান করিষা, হিমাগ্রমে অহোরাত্র সলিলের 
অভ্যন্তরে থাকিয়া কাল হরণ করিতে লাগিলেন । এই রূপ 
কঠোরসাঁধ্য তপোনুষ্ঠানে তাহার সহজ বৎমর অতীত 
হইয়া গেল। 


চতুঃষক্টিতম অধ্যায় । 


এদিকে ইন্দ্রাদি দেবগণ এই উতকট তপস্যায় যার 
পর নাই ভীত হইয়া, কিনে আপনাদিগে হিত সাধন 
হইবে, কি প্রকারেই বা কুশিকাত্মজের অনিষ্ট সম্পাদান 
হইবে, মনে মনে এই বিষয়ের আন্দোলন করিতে লাগি- 
লেন। পরিশেষে সকলে একধিত হইয়া রম্তাকে আহ্বান 
পূর্বক কহিলেন, রস্তে ! স্থুরকার্ধ্য সাধনের নিমিনত 
তোমাকে বিশ্বামিত্রের সম্গিধানে গমন করিতে হইবে। 
তথায় গিয়া এই ভূবনবিজয়ী রূপলাবণ্যে মহুধিকে 
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বিমোহিত করিয়। তদীয় তপস্যাঁব বিদ্ম উৎপাদন করিবে। 
রস্তা হবরপতির এই কথায় ভীত ও লজ্জিত হুইয় কর- 
যোড়ে কহিল, ব্রিদশনাথ । কৌশিক নিতান্ত কোপনশীল, 
তীহাঁর তপস্যার কোন রূপ বিদ্ব জন্মাইলে, অভিসম্পাত 
ঢুষ্পরিহা্য । এমন বিষম সাহসের কার্যে আমার কোন 
রূপেই সাহস হইতেছে না । ত্রিদশনাথ ! প্রার্থন। করি, 
ক্ষমা কন, আমায় রক্ষা করুন। 

ভয়বিহ্বলা রস্ত1! করপুটে এই রূপ নিবেদন করিলে, 
দেবরাজ তাহারে কহিলেন, হ্বন্দরি ! ভয় কি! আমি এই 
পাদপদল-সমলঙ্কৃত সরস বসন্তে কলক% কোকিলের 
রূপ ধারণ করিয়া রতিপতির সহিত তোমার সন্গিধানে 
অবস্থান করিব। তুমি ললিত বেশে খধির সমীপে গমন 
পূর্বক বিবিধ ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিয়া! তাহাকে প্রলোভিত 
করিবে । 

অনন্তর সর্ধবাঙ্গসুন্দরী রা স্থররাঁজের আদেশে উজ্বল 
সাঁজে সজ্জিত হইয়া স্থললিত বেশে হাসিতে হাসিতে 
খষির সন্নিধানে গমন করিল ৷ দেববাজ কোকিলরপ ধারণ 
পূর্বক অনঙ্গের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়। কলক্ছে 
কুহু কুনু রব করিতে লাগিলেন । তখন রস্তা, রতিপতির 
সহিত স্থরপতিকে সম্ম,খে দেখিয়া নিঃশস্ক চিত্তে মনোহর 
স্বরে সংগীত আরন্ত করিল। এদিকে স্্বাসিত পুষ্পপরাগ 
আহরণ করিয়া, ম্ছুমন্দভাঁবে মলযানিল প্রবাহিত হইতে 
লাগিল । মহষি বিশ্বামিত্র মুদ্রিত লোচনে তপস্যায় মনঃ- 
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সমাধান করিয়াছিলেন, এ সময়ে তিনি, কোকিলের 
কুহুরবে, রস্তার মনোহর সঙ্গীতে, স্থশীতল মলয়ানিলে 
একান্ত পুলকিত হইয়া» যেমন চক্ষু উন্মীলম করিয়াছেন, 
অমনি দেখিলেন, সন্মখে এক রমণীয়ারতি নবীন! রমণী 
নানাপ্রকার ভাঁবভঙ্গীর সহিত নৃত্যগীত করিতেছে! মহধি 
অকম্মা এই অসন্ভঁবিত ঘন! নিরীক্ষণ করিয়া যতপরৌ- 
নাস্তি সন্দিহান হইলেন, এবং জ্ঞানি চক্ষু বারা দেখিতে 
পাইলেন, দেবরাজ ইন্দ্রই এইরূপে চাহুরী বিস্তার করিয়! 
তপস্যা বিদ্বসম্পাদনে অভিলাঁষী হইয়াঁছেন। কোঁপনশীল 
কৌশিক তখন আর ক্রোধ সংযত করিতে পারিলেন না । 
অমনি পরুষ বাঁক্যে রস্তাকে উদ্দেশ করিয়া কহিয়া উঠি- 
লেন। রে পাঁপীয়সি ! আমি ষড্বর্গকে পরাজয় করিতে 
অভিলাধী হইয়াছি। তুই কোন্‌ সাহসে আমাকে 
প্রলেভিত করিবার চেষ্টা করিতেছিস্‌। আমি, এই অপ- 
রাধে তোঁরে অভিসম্পাত করিতেছি ; তুই দশ সহত্র- 
ৰৎদর শিলাময়ী হইয়া এই আশ্রমে অবস্থান কর. । 
কোন সময়ে তপঃপ্রদীপ্ত তেজন্বী এক ত্রাক্গণ আসিয়া 
আঁমার অভিশাপ হইতে তোকে উদ্ধার করিবেন | 
রাষচগ্ড্র ! কোপনস্বভাব কৌশিক কিছুতেই ক্রোধ 
সংযন্ত করিতে না পারিয়া রম্তারে এইরূপ অভিশাপ প্রদান 
পূর্বক পরে নিতান্ত অনুতাপ করিতে লাগিলেন । 
খধিশাপে রম্ভাকে শিলাময়ী হইতে দেখিয়া! দেবপতি 
রতিপতির সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। 


২৬৪ রামায়ণ | 


এদিকে বিশ্বামিত্র কামক্রোধ নিবন্ধন তপস্যার 
এইরূপ অন্তরায় ঘটিতেছে, দেখিয়া মনে মনে অতিশয় 
অনুত.প করিতে লাগিলেন, প্রতিজ্ঞ! করিলেন, আমি 
প্রাণান্তেও আর ক্রোধ প্রকাশ করিব না! এবং এইরূপে 
আব কাহাকেও অভিশাপ দিব না। এক্ষণে বহুকাল কেবল 
কুম্তক করিষা ইন্দ্রিয় সহ্যম পুর্ববক দেহ শোষনে প্রবৃত্ত 
হইব | তপোবলে যে পর্যন্ত ব্রাক্ষণত্ব লাভ করিতে না 
পারি, তাবগকাল নিঃশ্বাস বোধপুর্ববক সধ্যত চিন্তে তপ- 
সাঁয় মনঃসমাঁধান করিয়া থাকিব । 


শিপ ০ ওটি 


পঞ্চষঞ্টিতম অধ্যায় । 


মহধি বিশ্বামিত্র এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া উত্তর 
দিক্‌ পরিত্যাগ পুর্ববক পুর্ববদিকে গমন করত অতিকঠোর 
তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবং সহত্রবৎসর মৌনব্রত 
অবলম্বন করিয়া স্থাণুর ন্যার স্থিরভাবে রছিলেন। এ 
সময়ে তীহাঁর শরীর স্থদারুণ বতানুষ্ঠানে শুক্ষ কাষ্ঠের 
ন্যায় নিতান্ত নীরস হইয়া উঠিল। তপস্যার পরম- 
বিশ্ব স্বরূপ কামাদি আন্তরিক শক্রমকল তীহার অন্তর 
হইতে একেবারে অন্তর্থিত হইয়া! গেল । 


আকা । ২৩৫ 


শ্রইরূপে মহত বৎসর পরিপূর্ণ হইলে, মহাত্রত 
মহধি বিশ্বামিত্র একদিন অন্নভোজন করিবার অভিলাষ 
করিলেন। অন্নও প্রস্তুত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র এই 
সময়ে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া দ্বিজ।তিবেশে মহধি-সকাঁশে 
আগমন পর্ধক সেই সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করিলেন। কৌশিক 
উদার চিত্তে ভক্তিভাবে তাহাকে সমুদায় অন্নপ্রদান করি- 
লেন এবৎ আপনি অনাহারে থাকিয়া মৌনব্ত অবলম্বন 
পুর্ববক নিশ্বাম রোধ করিয়া রিলেন। এইরূপে পুন- 
রায় সহস্র বসর অতীত হইযা গেল। মহাঁত্ার বঙ্গরদ্ধ, 
হইতে অগ্নিশিখ! প্রজ্বলিত হুইয়া উঠিল। এই অগ্নি- 
প্রভাবে ভ্রিলোঁক প্রদীপ্ত হইবাঁই যেন একান্ত আকুল 
হুইতে লাগিল । 

এদিকে দেবধি, মহুধি, গন্ধবর্ষ, পন্নগ, উরগ ও রাঁক্ষনগণ 
দকলেই তপপপ্রদীপ্ত মহষ্ি বিশ্বামিত্রের সেই স্থতীক্ষু 
তপস্তেজ দর্শনে নিতান্ত বিমোহিত, ছুঃখিত ও হীনপ্রভ 
হইয়া সর্ববলোকপ্রভু ভগবান্‌ স্বয়ন্ভুর সন্পিধানে গমনপুর্ববক 
বিষপ্ণ বদনে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্‌ ! মহষি কৌশিকের 
ক্রোধ ও লেভ উদ্দীপিত করিবার নিমিত্ত আমরা বিবিধ 
উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুতেই কৃত- 
কার্ধ্য 'হুইতে পারিলাম না। মহাত্মার পবিত্র শরীরে 
এক্ষণে পাটের লেসমান্রও লক্ষিত হইতেছে না । তীহার 
তপোবল ভ্রমশই পরিবদ্ধিত হইতেছে । আপনি যদি 
ভাহার অভিলাষ পুরণ না করেন, তাছ! হইলে,তদীয় তপঃ 


০ 


র্চ রামায়ণ । 


প্রভাবে নিশ্চয়ই ভ্রিলোক দগ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই । এ 
দেখুন, তাহার তপঃপ্রভাবে এখন প্রভাকরের আর পূর্বের 
ন্যায় প্রভা নাই। ধরাতলস্থ সমস্ত লোক স্ব স্ব বর্তব্যা- 
নুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়া মোহগ্রস্তের ন্যায় নিশ্চেউ হইয়া! 
রহিয়াছে । সাগর সকল তরঙ্গ-সংকুল; পর্বত সকল 
বিদীর্ঘ; বস্থদ্ধরা দেবী নিরন্তর কম্পিত হইতেছেন। চতু- 
দিক্‌ একান্ত আকুল । কোন পদার্থেবই সম্যক অভিজ্ঞান 
লাভ হুইতেছে না। তীয় তপোরূপ তেজঃদর্শনে নিতান্ত 
আকুল হুইযা পবন সভঘান্তঃকরণে সঞ্চরণ করিতেছে । 
ভগবন্‌! আমরা অনেক প্রকার উপাঁয় অবলম্বন করিয়া 
তাহার তপোঁবিঘবর চেষ্টা করিয়াছিলাম। এপর্ধ্যস্ত কেহই 
রুতকার্ধ্য হইলাম না । এক্ষণে সেই অনলসম্কাশ মহৃত্ি 
কৌশিক প্রলয়কালীন প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় যাবৎ বিশ্ব- 
বিনাশের সঙ্কল্প না করেন, তাবৎ ভীঁহীকে প্রপন্ন করাই 
সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। আমরা অধিক আর কি কহিব, 
এক্ষণে স্ুরপ্নাজ্য লাভ করিযাঁও যদি তিনি প্রসন্ন হন, 
আপনি তাহাঁতেও অমত করিবেন না । 

ইন্দ্রাদি দেবগণ এইরূপ কহিয়া৷ বিরত হইলে, 
ভগবান্‌ কমলযোনি ভাহাদিগের সহিত 'সেই মহধির 
স্গিধানে আবিস্ৃতি হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, তাপস! 
আমরা তোমার তপস্যায় যথোঁচিত পরিতোষ লাভ 
করিয়াছি । এই তপস্যার প্রভাবে তুমি আজি হইতে 
ব্রহ্মধিত্ব লাভ করিলে । অদ্যাবধি দীর্ঘজীবী হইয়া 


আদিকাণড। ২ 


নিরাপদে কাল হরণ কর। তখন ব্রক্মধি বিশ্বীমিত্র 
ব্রন্মা্দি দেবগণের মুখে এই কথ! শুনিয়া প্রফুল *নে 
তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন, কহি- 
লেন, দেবগণ ! আমি যদি দীর্ধারুর সহিত এক্ষণে ত্রহ্ষ- 
ধিত্ব লাভ করিলাম, তাহা হইলে, ও'কার, বঘটকার ও 
বেদ সমুদায় আমাকে প্রদান করুন । এবং যিনি বেদবিদৃ- 
দিগের অগ্রগণ্য; একমাত্র ত্রহ্মবল অবলম্বন করিয়া 
যিনি আঁমার সমুদায় প্ররাস বিফল করিয়াছিলেন; সেই 
্বয়স্ূতনয় বশিষ্ঠ মহাশয়ও আমাকে নির্মল চিভে ত্রহ্মধি 
বলিয়া সম্বোধন করুন। ত্রিদশগণ ! আমার মনোরথ 
পুরণ কর। যদি আপনাদিগের অভিমত হয়, করুন, নতুবা! 
স্বস্থানে চলিয়া যান, আমি পুনরায় তপস্যা করি। 
দেবগণ কহিলেন, তপোধন ! তোমার সমস্ত অভি- 
লাষই পুর্ণ হইবে। আজি হইতে তুমি ব্রহ্মবিৎদিগের 
অগৃগণ্য হইলে । স্থরগণ বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিয়। 
বশিষ্ঠের নিকট গমন করিলেন, এবং বিশ্বামিত্রের তপ- 
স্যার বিষয় আনুপুর্বিবিক বর্ণন করিয়া তাহাকে প্রসন্ন 
করিলে, তিনি মহাতপ1£ কৌশিকের ত্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তি বিষয়ে 
সম্যক অনুমোদন করিয়া তাহার সহিত মিত্রতা সংস্থাপন 
করিলেন। তখন দেবগণ পুনর্বার গিয়া বিশ্বামিত্রকে 
কহিলেন+ কুশিকতনন্ন ! তুমি শিশ্চরই ব্রাঙ্ষণ হইলে, 
ব্রন্মপ্য-প্রতিপাদক সমস্ত কার্য্যেই তোঁমার অধিকার 
জন্মিল। এই বলিয়। তাহারা স্ব স্বস্থানে গমন করিলেন । 


২৬৮ রামায়ণ। 


বিশ্বামিত্র চিরাভিলধিত বান্গণত্ব লাভ করিয়া আপনাঁকে 
যারপর নাই কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন এবং বুহ্মধি 
বশিষ্ঠকে যথোঁচিত উপচারে অর্চনা করিয়। পরমানন্দে 
পৃথিবী পর্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
রামচন্দ্র! এই মহধি এইরূপ উপায়ে বাক্ষণত্ব লাভ 
করিয়াছেন। ইনি সাক্ষাঁৎ ধর্মের অবতার, বেদের আঁধার 
ও সমস্ত মুনিগণের শ্রেষ্ঠ | তপোবল একমাত্র ইহাকেই 
আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । ইনি ঘূর্তিমান তপস্যার 
স্বরূপ, ও পরম তেজস্বী। যোৌগবলে জগতের ষাঁবতীষ 
পদার্থ ইহার মনোমন্দিরে নিরন্তর সজ্জিত রহিয়াছে । 
গৌতমতনয় শতানন্দ এইরূপে বিশ্বামিত্রের প্রভাব 
কীর্তন করিয়। মৌনাবলম্বন করিলেন । 
রাজধি জনক রাম ও লক্ষণের সমক্ষে শতানন্দের 
মুখে এই সকল আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া! কৃতাঞ্জলি করে 
কৌশিককে কহিলেন, তপোৌঁধন ! আপনি, কাকুৎস্থকুল- 
প্রদীপ প্রীরামচন্দ্র ও লক্ষমণকে সঙ্গে লইয়া আমার যজ্জ- 
দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন, ইহাতে আমি ধন্য ও যার- 
পর নাই অনুগৃহীত হুইলাম। আপনার তেজঃপুঞ্জ শরীর 
দর্শনে আজি আমার দেহ পবিত্র হইল। দ্বিজবর শতানন্দ 
যে সবিস্তরে আপনকার তপঃপ্রভাব কীর্তন করিলেন, 
তাহ! আমি শুনিয়! চমত্কৃত হইলাম, সভাগত সদস্যেরা ও 
আঁপনার গুণানুবাঁদ স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া যারপর নাই 
বিস্মিত হইলেন। আপনার অপ্রমের় তপঃপ্রভাব, অপরি- 


আদিকাঁও। ২৬৯ 


চ্ছেদ্য শক্তি ও অপরিমিত গুণগাঁম সংক্রান্ত এইসমস্ত আশ্চর্য্য 
কথা শ্রবণকরিয়া, আমি সম্যক্‌ তৃপ্তিলভ করিতে পারি- 
লাম না| । অভিনব বিষধের ন্যায় উহা! বারংবার শ্রবণ করি- 
তেই আকাঙ্ক্ষা হইতেছে । তপো ন ! ভগবান্‌ মরীচিমালী 
এক্ষণে অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিয়াছেন । দৈবক্রিয়ার 
কাল অতীত হইয়! যায়। সম্প্রতি সায়াহ্ছ ক্রিয়া সাধনের 
নিমিত্ত আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। কল্যপ্রভাতে 
পুনরায় আপনকার মহিত সাক্ষাৎ করিব। 

তখন মহধি বিশ্বামিত্র সহ্র্য চিন্তে রাঙ্মষির সবিশেষ 
প্রশংসা করিয়া তাহাকে বিদাঁয় করিলেন । মিখিলেশুর 
জনক তাহার যথোচিত পুজ! ও প্রদক্ষিণাদি করিয়া! 
বন্ধুবান্ধব ও উপাঁধ্যায়গণের সহিত পুরী প্রবেশ করিলেন। 
ধর্্ীত্বা কৌশিকও রাম লক্ষণের সহিত অভীষ্ট গুদেশে 
গমন করিলেন। 





ষটষ্টিতম অধ্যাঁয়। 


অনস্তর'রজনী অবসান হইলে, রাজধি জনক প্রভাঁত 
সময়ে প্রদতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রাম ও লক্ষমণের 
সহিত মহধি কৌশিককে আহ্বান করিলেন, এবং প্রথমে 
মহ্ধি,তৎপশ্চাৎ রাঁম ও লক্ষণের যথোচিত নৎকার করিষা 


২৭০ রামায়ণ 


কৃতাগুলিপুটে বিশ্বীমিত্রকে কহিলেন, ভগবন্‌! আমি 
আপনার একান্ত নিদেশানুবর্ভী। অনুমতি করুন, আপন- 
কার কোন্‌ প্রিষ্ব কাঁধ্য সম্পাদন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ 
বোধ করিব। 

বচন-বিশীরদ মহধি কৌশিক কহিলেন, মহারাজ! 
আপনার গৃহে ত্রিলোক-বিশ্রুত যে শরাসন সংগৃহীত 
আছে, এই ছুই রাজকুমার তাহা দর্শনার্থী হইয়া আগমন 
করিয়াছেন। আপনি ইহীাদিগকে সেই প্রসিদ্ধ শরাসন 
প্রদর্শন করুন। তদর্শনে ইহারা পুর্ণমনোরথ হইয়! 
যথাভিলধিত প্রদেশে প্রতিগমন করিবেন । 

মিথিলাধিপতি রাজা জনক কুশিকাত্মজের এই কথা 
শুনিয়া! সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, খধিবর ! এই কার্্সুক- 
রত্ব যে কারণে আমার আলয়ে সংগৃহীত আছে। আপনি 
প্রথমে তাহাই শ্রবণ করুন। পূর্ববে ভগবান্‌ শুলপাঁণি 
দক্ষবজ্ঞ-বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অবলীলাক্রমে এই 
প্রকাণ্ড কোদণ্ড গ্রহণ পূর্বক রোষকষাযিত লোচনে স্থর- 
গণকে কহিয়াছিলেন। স্থরগণ! আমি যজ্ভভাগ প্রার্থনা 
করিতেছি; কিস্তু তোমরা অনাদর পুর্বক আমার 
লভ্যাংশ প্রদানে অমত করিতেছ ;) এই কারণে আমি এই 
শরাঁপন দ্বারা এখনি তোমাদিগের মস্তক চ্ছেদন করিব। 
ভগবান পিনাকপাণি নিতান্ত পরুষ বাক্যে এইরূপ 
কহিলে, অমরগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া বিষণ বদনে 
তাহাকে প্রসন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন আশু- 
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তৌঁষ অমরগণের স্ততিবাক্যে পরিতোঁষ লাভ করিয়া এই 
বিশাল শরাসন তীহাদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন । দেব- 
তারা এই হরকোদণ্ড লাভ করিযা পরে, আমার পূর্বরব- 
পুরুষ মহারাজ নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র দেবরাতের নিকট ন্যাঁস- 
স্বরূপে উহা! রাখিয়া যান । সেই হইতে এই শরাদন 
আমার আলঘে রহিয়াছে । 

অনন্তর একদা আমি যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠানার্থ অভি- 
লাষী হইয়া হলদ্বারা যজ্ৰভূমি শোধন করিতে ছিলাম । 
এসময় লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে কমনীয়কান্তি এক কন্যারত্তব 
উত্থিত হয়। সেই অযোনি-সন্ভবা কন্যা লাঙ্গলের মুখ 
হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া নাম সীতা (১) রাখিয়াছি। 
এই জব্বান্বস্থন্দরী তনয়া ক্রমে আমার আলয়েই পরি- 
বদ্ধিতা হইতে লাঁগিল। তদনস্তর, আমি একটি পণ 
করিলাম, ধিনি এই প্রসিদ্ধ হুরকার্্ুকে জ্যাযোজনা! 
করিতে সমর্থ হইবেন, এ কন্যারত্ব আমি তীহাঁর হস্তেই 
অর্পণ করিব । এক্ষণে সীতার বিবাহ যোগা কাঁল উপ- 
স্থিত। কত শত বিশুদ্ধবংশীয় রাজকুমারেরা তাহার 
পাণি গ্রহণ লালদায় আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু পুরব্ব- 


শপে 


(১) লাজলের পদ্ধতি অর্থাৎ লালের দ্বারা কর্ষণ করিলে, যে একটি 
রেখা হুষ, তাহার নাম সীতা (যথা নীতা লাঙ্গলপদ্ধাতিঃ অমরকোব ) 
রাজ! অনক এ কাত স্থনে কন্যারতু লাত করেন বলিয়! নাম সীতা। 
রখিয়ছেন। 


২৭২ রামায়ণ। 


কৃত পণানুসারে বীর্ধ্যশুক্কা বলিয়! আমি কাহারও হস্তে 
প্রদান করি নাই। 
পরে বহুসৎখ্য স্থবিখ্যাত বীর ভূপালগণ হরশরা- 
সনের সার অবগত হইবার বাসনায় মিথিলায় আগমন 
করিতে লাগিলেন। আমিও তাহাদিগকে সেই কার্ম্ম,ক 
রত্ব প্রদর্শন করিলাম। কিন্তু জ্যারোপণ কর! ছুরে 
থাকুক, ভীহাঁর৷ উহ গ্রহণ কি উভ্ভোলন, কিছুতেই সমর্থ 
হইলেন না। আমি তাহাদিগকে হীনবীর্ধ্য দেখিয়া 
এবং পুর্ববকৃত পণ স্মরণ করিয়া অগত্যা প্রত্যাখ্যান করি- 
য়াছি। তপোধন! পরিশেষে যে রূপ ঘটনা হুইয়া ছিল, 
তাহাঁও অবণ করুন। 
মহীপাঁলগণ এইরূপ বীর্ধ্যশুক্কে কৃতকার্ধ্য হওয়া 
ংশয়স্থল বুঝিতে পারিধা এবং আমিই এতাদৃশ কীন 
পণ করিয়া তাহাদিগকে নিরাকৃত করিয়াছি, স্থির করিয়! 
যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইলেন । এবং বল প্রকাশ 
পূর্বক সীতার পাণিগ্রহণ করিব, নিশ্চম্ব করিয়া মিথিল! 
অবরোধ করিলেন। নগরীতে নানাপ্রকার অসহ্য উপদ্রব 
আবন্ত হইল । আমি ছুর্গমধ্যে অবস্থান পুর্ববক সাহসের 
উপর নির্ভর করিয়া একাকী সেই প্রবল শক্রগণের সহিত 
সংগ্রামে প্ররৃত্ত হুইলাঁম। কিন্তু সংবৎসর পুর্ণ হইতে 
না হইতেই আমার ছুর্গস্থিত সমুদাঁয় সামগ্রী নিঃশেষিত 
হুইয়া গেল। দেখিয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত ও একান্ত 
আকুল হইলাম) ভাবিলাম, এক্ষণে তপস্যায় প্রৰৃত 


আদিকাগ। . ৯৭৩ 


ছইয়! দেবগণকে প্রসন্ন করাই সর্ববতৌভাবে বিধেয়। তাহারা 
প্রীত হইলে এ বিপদ হইতে অনায়াসেই মুক্তিলাভ করিব । 
আমি মনে মনে এই সিদ্ধান্তই স্থির করিয়া স্ুসংযত চিত্তে 
তপোনুষ্ঠানে প্রত হইলাঙ্গ | দেবতারা আমার সেই 
তপস্যায় পরিতোষ লাভ করিযা! আমাকে চতুরঙ্গিণী সেনা 
প্রদান করিলেন। আমি পুনরায় সংগ্রামে প্রকৃত হইলাম 
তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল । সেই যুদ্ধে স্বপক্ষীয় সৈন্যগণ 
ক্রমশঃ সমরশায়ী ও নিঃশেধিত হইতে প্রবৃত্ত হইল, 
দেখিয়। ছুরাঁচাঁর পাঁমরেরা! পরাজিত ও ভগ্গোৎসাহ হইয়া 
চতুর্দিকে পলায়ণ করিল। . 

তপোঁধন ! যাহার নিমিত্ত এত কাণ্ড উপস্থিত হইয়া 
ছিল, আমি সেই প্রকাণ্ড হরকোদণ্ড আজি শ্রীরামচন্দ্ 
ও লক্ষমণকে প্রদর্শন করিব | রঘুবৎশাঁবতংস লোঁকাভিরাম 
শ্রীরা্ যদি ইহাতে জ্যা-যোঁজনা করিতে পারেন, তাহা! 
ছইলে, আমি পরমাহ্লাদে সীতারে ইহার হস্তেই অর্পণ 
করিব । 


সগ্তষষ্টিতম অধ্যায় । 


০. ০ 


রাঁজষি জনক এই রূপ কহিয়া বিরত হুইলে, মহর্ধি 
বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহারাজ ! তবে এখন শ্রীরামচন্দ্রকে 
হরকার্ম্নক প্রদর্শন করুন। মহীপাল মহধির নিদেশ 
শ্রবণমাত্র সচিবদিগকে কহিলেন, সচিবগণ ! তোমরা 
অবিলম্বে সেই গন্ধমাল্য-স্থশৌভিত দিব্য শৈব শরাঁসন 
আনয়ন কর। সচিবের রাজাজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ পুরী 
প্রবেশ পূর্বক কার্মুকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহির্গত হইতে 
লাগিলেন । এ কোদণু অ্টচক্রযুক্ত প্রকাণ্ড এক শকটে 
লৌহনির্িত মঞ্জষার মধ্যে সংস্থাপিত ছিল। অতি 
দীর্ঘাকার হুষ্ট পুষ্ট পাঁচ সহজ্স মনুষ্যে অতিকষ্টে উহা! 
আকর্ষণ পূর্ধবক আনয়ন করিতে লাগিল | 

অনন্তর মন্ত্রিগণ সভামধ্যে শৈবধন্ু আনয়ন করিয়া 
মহীপালকে কহিলেন, মহারাজ ! আমর! আপনার আদেশ 
ক্রমে শরাসন আনয়ন করিলাম । যদি আবশ্যক বোধ 
করিয়া থাকেন, প্রদর্শন করুন। রাজধি জনক শ্রবণ 
মাত্র, রাম ও লক্ষণের সমক্ষে কৃতাগ্জলিপুটে মহত্ব 
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(কৌশিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, খধিবর ! আঁমার 
পুর্বব পুরুষেরা দেবতার ন্যায় এই শরাসন অর্চনা করি- 
তেন, এবং যে সকল মহীপাঁলগণ ইহার সার পরীক্ষায় 
অসমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাঁও পুজার্হ বলিয়া! স্বীকার 
করেন। ব্রন্মন্! এই কার্ম্দকরত্বের ভারত্বের বিষয় 
আর কি কহিব। এস্থলে হীনবল মানবজাতির কথা! 
উল্লেখ কর! কেবল বাহুল্য মাত্র। স্তর, অস্থর, যক্ষ, রক্ষ, 
কিন্নর, উরগ ও গন্ধর্ধবরাঁও ইহাতে জ্যারোপণ বা শর- 
সংযোজন করিতে অসমর্থ। ফলতঃ মেই দেবাঁদিদেব 
ভগবান্‌ পিনাকপাঁণি ভিন্ন, এই শরাঁসনে জ্যাঘোজন! কি 
উহা আকর্ষণ বা আম্ষালন করেন, ব্রিলোক-মধ্যেও 
এমন বীর পুরুষ লক্ষিত হয় না । এক্ষণে আপনার আদেশে 
সেই কার্মমকরত্ব আনয়ন করিলাম। কৃপা! কবিঘা কুমার 
যুগলকে প্রদর্শন করুন | 

তখন কৌশিক রামচন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! এই 
সেই ধনু অবলোকন কর । শ্রবণমাত্র রাম একান্ত কৌতু- 
কাবিষ্ট হইয়া নতশিরে গাত্রোথান করিলেন, এবহ 
মঞ্জষা উদঘাটন করিয়া শরাসনে দৃষ্টিপতি পুর্ববক কছি- 
লেন, ভগবন্‌ * আমি দিব্য শরাসন দর্শন করিলাম । 
আদেশ করিলে, ইহাতে জ্যারোপণ ও শরদংযৌজনেও 
আমি যত্ববান্‌ হইণ ইহা শুনিবামাত্র মহীপাল ও মহধষি 
নিরতিশয় হর্ষ প্রকাশি পূর্বক তাহাতে অনুমতি প্রদান 
করিলেন। রাম অতিবিনীত ভাবে মহষির পাধপদ্ 
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বন্দন! করিয়া বাযকরে কোদণু গ্রহণ করিলেন। তৎকালে 
সভাস্ত সমস্ত লোক বিশ্ময়াকুল লোচনে রামচক্দ্রের প্রতি 
অনিমেষ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ ও মহারাজের সেই দারুণ প্রতি- 
জ্বার কথা স্মরণ করিয়া নিতান্ত দীন বদনে মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন । হায়! প্রায় শত শত মহাবীর মহী- 
পালগণ এই শরাসনে জ্যাযোজনা করিবার নিমিত্ত প্রভৃত 
প্রয়াস পাইয়া ছিলেন; মৈথিলীর পাণি-গ্রহণ-লালসায় 
প্রায় শত শত বিখ্যাত ধন্ুদ্ধরেরা মিথিলায় আগমন করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু এ কার্ম্নদকের কর্কশতা নিরীক্ষণ করিষা! 
স্বীয় জ্যাঘাত-চিহ্নিত বৃহ ভুজদণ্ডে কাহাকে ধিকার 
করিতে না হইয়াছে ; লজ্জায় ভ্রিয়মান হইয়া! কাহাকেই 
বা অধোঁবদনে প্রস্থান করিতে না হইয়াছে। এতাদৃশ 
বীর পুরুষেরা'ও যে কার্ধ্যে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই 
এমন স্থকুমার কলেবর পম্মপলাসলোচন রাম কি 
রূপে সেই অসাধ্য কার্য্যে কৃতকার্ধ্য হুইবেন। আহা! 
মৈথিলীর যেমন মনোমহিনী মুর্তি। রামচন্দ্রের অলোক 
সামান্য রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিলেও তেমনি মোহিত 
হুইতে হয়। মহারাজ যদি জানকীর বিবাহার্থ ধনুর্ভঙ্গ 
পণ না করিতেন, তাহা হইলে, সৎপান্রে রুন্যারত্্ অর্পণ 
করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতে পারিতেন'। 
সভাঙ্থ লোক মনে মনে এই রূপ* বলিতে বলিতে 
রাম অবলীলাক্রমে সর্বজন-সমক্ষে সেই বিশাল শরাঁ- 
অনের মধ্যভাগ গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ পূর্বক 
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আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ কোঁদণ্ড তদ্দণডেই দ্বিখণ্ডিত 
হইয়া! গেল। এ সময়ে বজ্ নির্ঘোষের ন্যায়, পর্বত 
বিদারণের ন্যায় একটি ভীষণ নিনাদ উত্থিত হইয়া সমস্ত 
দিক্‌ পরিপুরিত ও মেদনী প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। 
সভাস্থ সমস্ত লোক অনিমেষ নেরে দশরথাজ্মজের এই 
লৌকাতীত বীরবিক্রম প্রত্যক্ষ করিতে ছিলেন, রাম, 
লক্ষণ, মহধি ও রাঁজধি ভিন্ন সকলেই সেই ভীষণ রবে 
হুতচেতন হুইযা ভূতলশায়ী হইলেন। 
কিয়ৎকাল পরে সভাস্থ লোক আশ্বস্ত ও অতীব বিস্ময় 
রসে নিমগ্ন হইয়া! ভূরি ভরি অশীর্ববাদ ও অগণ্য ধন্য 
ঘাদ করিতে লাগিলেন, এবৎ উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগি- 
লেন, কি আশ্চর্ধ্য ! দেবগণও যে কাধ্যে অগ্রসর হইতে 
ভয় করেন, রাম অবলীলাক্রমে সেই কার্যে কৃতকার্য 
হুইলেন। এমন স্থুকুমার শরীরে এতাদৃশ লোকাতীত বিক্রম 
দেখিয়া ইহাকে কোন রূপেই মনুষ্য বলিয়া বোধ 
হয় না। পুরুযোত্তম ! ব্রিলোক মধ্যে তুমিই ধন্য, ভ্রিলোক 
মধ্যে তুমিই অদ্বিতীয় বীর পুরুষ। এই বলিষ! তাহার! 
উদার চিন্তে বারবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
এদিক্চে ধন্ুর্তঙ্গকালীন যে বিশাল শব্দ উত্থিত 
হইয়াছিল, সেই ঘোরতর নিনাদ শ্রবণে জনকের চেতনা 
বিলুপ্ত হইয়া ছিল ন! বটে, কিন্তু ধনুর্ভঙ্গ দর্শনে ভাহার 
মনোমধ্যে এত অধিক আনন্দ রসের উদ্রেক হুইয়। ছিল, 
যে, তিনি কিয়ৎকাল হত চেতনের ন্যায় হইয়াছিলেন । 
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পরে তিনি রামচন্দ্রের প্রতি সঙ্গেহ নয়নে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক 
অপরিসীম হর্ষ প্রকাশ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 
আহা ! বসের শরীর কি গম্ভীর! এমন লোকাতীত 
কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াও ইহার সহাস্য বদনে গর্ধের 
চিহ কিছুমাত্র লক্ষিত হইতেছে না । আমি অনেকাঁনেক 
রাজপুত্র দেখিয়াছি, অনেকানেক রাজকুমারেরা এই ধনুর্ভঙ্গ 
লালসায় মিথালায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু রামের ন্যায় 
শান্তস্বভাঁব, রামের তুল্য উদারচিত্ত, রামের সদৃশ 
বিনয়ী ও রামের সমান স্বভাব স্থন্দর, ভূমগ্ডলে আর ছুটা 
দৃষ্টি হয় নাই। 

এই রূপ বলিতে বলিতে রাঁজধির মুখমণ্ডল আনন্দ 
রসে পরিপূর্ণ ও সর্ব্ব শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল । তখন 
তিনি স্সেহভরে রামচন্দ্রকে বারবার আলিঙ্গন করিয়া 
মহবিকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তপোধন ! জানকীর 
পরিণয় বিষয়ে আমার যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা 
নিঃশেষে অপসারিত হইয়াগেল। এই ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার 
অতি চমণ্কার। খষিবর ! এই ছুরানম্য কোদণড দ্বিখণ্ডিত 
হইবে, আমার দুহিতা সীতা সৎপাত্ের সহিত পরিণীতা! 
হইয়া জনকের কুলে চিরম্থায়িনী কীর্তি সংস্থাপন করিবে ; 
স্বপ্নেও কখন আমার এরূপ সৌভাগ্যের উদয় হয় নাই। 
আহা! এতদিনে আমার প্রতিজ্ঞ৷ পর্ণ হইল। এতদিনে 
আমি প্রাণসম! জানকীরে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিব। 
এক্ষণে আপনি যদি অনুমতি করেন । তবে আমার দুতগণ 
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বেগবান্‌ অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ পুর্ববক অবিলম্বে অযো- 
ধ্যায় গমন করুক এব বিনয় বাঁক্যে মহারাজ দশরথের 
নিকট এই সমস্ত বৃত্ত ও রামচন্দ্রের লোকাতীত বিক্র- 
মের কথা বিশেষ রূপে নিবেদন করিয়া তাহাকে এখানে 
আনয়ন করুক । 

বিশ্বামিত্র রাজি জনকেব প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ সম্মত 
হইলেন। মহজ্বা জনক মহারাজ দশরথকে এই সমস্ত 
বৃত্তান্ত জ্ঞাপন ও তাহাকে মিথিলায় আনয়ন করিবার 
নিমিভ অবিলম্বে দ্রুতগামী দূতগণকে অযোধ্যায় প্রেরণ 
করিলেন । 





অফ্টষষ্টিতম অধ্যায়। 


দূতগণ মিথিলাধিপতি জনকের আদেশ পাইয়া 
দ্রতপদে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিল | গমন কাঁলে বাহন 
সকলের যে দিন যেখানে নিতান্ত ক্রান্তিবোধ হইল,সে দিন 
সেই স্থানেই,বিশ্রামস্থান নিরূপণ করিয়া লইল। এইরূপে 
তাহারা পথিমধ্যে তিন দিন অতিবাহিত করিয়! চতুর্থ দিবসে 
রাজধানী , অযোধায় উপস্থিত হইল। মিথিলেশ্বরের 
প্রেরিত দূত সকল রাজদর্শণে আগমন করিয়াছে, জানিতে 
পাঁরিয়া, দ্বারপালেরা অবিলম্ষে তাহাদিগকে মহারাজে 
নিকট লইয়া গেল। 


উঃ রামায়ণ । 


এদিকে মহীপাল দশরথ মস্ত্রকুশল মন্ত্রিগণে পরি- 
বৃত হইয়া সভামধো আত্বজদিগের বিবাহের প্রস্তাব 
করিতেছেন, এমনসময়ে এঁসমস্ত দূতের! রাজসন্িধানে 
উপনীত হইয়া বিনয়ষধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, 
মহারাজ ! মিথিলাধিপতি রাজধি জনক আপনার সর্বৰা- 
্গীন কুশল জিজ্ঞাস! করিয়া ভগবান. কুশিকাত্মজের 
অদেশে বিনীতভাবে মহারাজকে কহিয়াছেন, নরনাথ ! 
আমার প্রাণাধকা জানকীর পাণিগ্রহণের নিমিত্ত আমি 
যে ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছিলমি। তাহা আপনার অবিদছ্বিত 
নাই। অনেকানেক হীনবল ভূপালগণ এই ধনুর্ভস্ক প্রসঙ্গে 
মিথিলায় আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলকেই অধো- 
বদনে পরাস্জখে প্রস্থান করিতে হইয়াছে। এক্ষণে আপ- 
নার আত্মজ শ্রীরাম, মহষি বিশ্বমমিত্রের সহিত যদৃচ্ছাত্রমে 
আগমন পূর্বক সভামধ্যে সেই ছুরানম্য হবকোদণ্ড দ্বিখ- 
গ্তিত করিয়া পণে মৈথিলীরে পরাভৰ করিয়াছেন | 
আমি, মহাত্সা রামচক্দ্রে লোকাতীত বীরবিক্রম ও 
অলোকসামান্য সৌন্দর্ধ্যরাশি নিরীক্ষণে একান্ত বাধ্য 
হইয়া ত্রাহায় হন্তেই জানকীরে অর্পণ করিতে প্রস্তত 
হুইয়াছি, কেবল আপনার অনুমতি প্রতিক্ষা'। মহারাজ ! 
প্রীর্ঘনা করি, আপনি, উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত 
অধিলম্বে মিধিলায় পদার্পণ করিয়া প্রাাধিক রাম ও 
লক্ষমণের সহাস্য বদন অবলোকন করুন, এবং 
স্বচক্ষে পুক্রদ্বয়ের বিবাহ মহোৎসব প্রত্যক্ষ করিয়া 
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ভূর্ব্বিষহ প্রতিজ্ঞাভার হইতে আমাকে উদ্ধার করুন 
নরনাথ ! রাজধি জনক মহুষি বিশ্বামিত্রের আদেশে এব 
পুবোহিত শতানন্দের উপদেশে বিনীত ভাবে আপনাকে 
এই সকল কথা কহিয়াছেন। 
রাজা দশরথ দূতগণের মুখে এই অচিস্তনীয় শুভসংবাঁদ 
শুনিয়া যারপর নাঁই আহ্লাদিত হইলেন । এবৎ অবিলদ্ছে 
বশিষ্ঠদেব, বাঁমদেব ও মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, কেমন 
আপনাদিগের এবিষষে মত কি? আমার রাঁমষ লক্ষণের 
সহিত ভগবান কুশিকাত্জের প্রযত্বে থাকিয়া এক্ষণে 
বিদেহ নগরে অবস্থান করিতেছে । তদীয় লোঁকাতীত 
পরাক্রম দেখিয়া রাজধি জনক তাহার হস্তেই কন্যা 
দানের সঙ্ল্প করিয়াছেন ৷ যদি তাহাকে বৈবাহিক সম্ব- 
দ্ধের যৌগ্য বিবেচনা করেন, বনুন আমবা সকলেই 
জনকালযে গমন করি । শ্রবণমান্র বশিষ্ঠ মহাশয় নিরতি- 
শয় হ্ষপ্রকাশ পুর্ববক কহিলেন, মহারাজ! রাজধি জনক 
অতিবিশুদ্ধ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি স্বয়ংই যখন 
আপনকার পুত্রের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধের প্রস্ত/ৰ 
করিয়াছেন, তখন ইহা! অপেক্ষা আর সৌভাগ্যকি আছে। 
অতএব আমরা সকলেই ইহাতে সম্মত হইলাম । 
তৎ্শ্রবণে রাজা দশরথ পরম আহ্লাদিত হইয়া, 
মস্ত্রিগণকে কহিলেন, সচিবগণ! তবে আমরা কল্যই 
মিখিলায় যাত্রা করিব। ত্বরায় গ্রমনের সমস্ত উদ্যোঁগ 
কন্কু। তখন মন্ত্রিগণ রাজাজ্ঞা পাইয়া মহাহর্ষে সমস্ত 
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আয়োজন করিতে লাগিলেন। আনন্দ মছোৎসবে সে 
দিন যেন পলকের ন্যায় অতিবাহিত্ত হইয়া! গেল। 





একোন সগুতিতম অধ্যায়। 


পর দিন প্রভাতে মহীপাল, উপাধ্যায় ও বন্ধুবান্ধবে 
গরিরৃত হুইয়া পরযাহ্লাদে সারথি স্থমন্ত্রকে আহ্বান 
পূর্বক কহিলেন, হ্মন্ত্র£ আমার ধনাধ্যক্ষেরা অন্য 
প্রচুর পরিমাণে ধন ও উজ্জ্বল রত্বরাশি লইয়া! সাবধানে 

' অগ্রে গমন করুন। আমার আদেশে চতুরঙ্গিণী 
সেনাগণকে গমনের নিমিত্ত সজ্জিত হইতে বল। ভগ- 
বান বশিষ্ঠদেব, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, মার্কণেয়, ও 
কাত্যায়ন ইহীরা, অশু বা! শিরিকাঁযৌোগে আমার অশ্রে 
অগ্রে গমন করুক | মিথিলেশ্বরের দূতগণ গমনের নিমিত্ত 
ত্বরা দিতেছে | অবিলম্বে আমার রথ সজ্জিত কর। 

অনস্তর, রথ সজ্জিত হইলে, মহারাজ দশরথ যঞ্জি- 
গণের সহিত মিথিলায় যাত্রা করিলেন। চতুরক্িণী 
দেনা ও অসংখ্য দাস দাসী তাহার পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎ ধাবমান 
হইল । চতুর্থ দিনের পর মহীপাঁল মহাসমারোছে মিখিলায় 
উপনীত হইলেন। এদিকে মিথিলেশুর সূর্য্যবংশাবতংদ 
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দ্বশরথের অৰগমনবার্ত! শ্রবণে যৎপরোনাক্তি প্রীত হইয়া 
পরমাদরে তীছার প্রত্যুদ্মন করিলেন। অপহৃত 
পদার্ধের পুনংপ্রাস্তির ন্যায় পরস্পরের সাক্ষাৎকার লাভ 
করিয়া উভয়ের মনোমধ্যে অপরিদীম হর্ষের উদ্দ্েক হইল। 
অনন্তর, জনক বিনয়মধুর বাক্যে দশরথকে সম্বোধন 
করিয়! কহিলেন, নরনাথ ! ফেমন আপনি ত নির্বিবিশ্ষে 
আসিয়াছেন আপনার শুভাগমনে অদ্য আমার রজনী 
দপ্রভাত, কুল পবিত্র, ও জীবন সার্থক হইল, এবং 
আমিও ধন্য হইলাম। আজি আমার মৌভাগ্যের 
সীমা রহিল না। দেবগ্ণে পরিবৃত দেবপতির ন্যায় 
ভগবান্‌ বশিষ্ঠ মহাঁশয় স্বয়ং খষিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া 
মিথিলাপুরী পবিত্র করিবেন, আপনি মহা সমারোহে ও 
সবাদ্ধবে জনকাঁলয়ে আগমন করিবেন, আঁপনকার মহিত 
অশেষ স্থখকর অভাবিত বৈবাহিক সম্বন্ধ নিবন্ধন আমার 
কুল অলম্কৃত হইবে ; এমন সৌভাগ্যন্বখ আমি প্লে 
ফখন অনুভব করি নাই। রাজর্ষি জনক এইরূপ শিক্টাচারানু- 
মোদিত বহুল কথোপকথন শেষ করি পুনরাষ কহিলেন 
মহারাজ ! কল্য প্রভাতে আমার যজ্ঞ সমাপন হইবে! 
প্রার্থনা করি, আর কা'লবিলম্ব না করিয়া! কল্যই বিবাহ- 
ক্রিয়! নির্ঘ্ধাহ করিয়া দ্িবেন। 

রাজা দশরথ সভামধ্যে জনকের এই রূপ বাক্য 
শুনিঘা অসীম প্রীতি প্রকাশ পূর্বক কহিলেন, বিদেহনাথ ! 
লোকত.ও ধর্দত এই রূপ শ্রত হওয়া যায় যে, সৎপাত্রের 
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দান গ্রহণ করিলে, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের অক্ষয় ব্বর্গ 
লাভ হয়। অতএব আপনি যে বিষয়ের প্রস্তাব করিতেছেন, 
তাহাতে আর আমাদের অমত কি আছে । তখন রাজর্ষি 
জনক মহীপালের এইক্রূপ শ্রুতি-স্খকর বাক্য শ্রবণ- 
গোচর করিয়া অপাঁরআনন্দ-সাগবে নিমগ্ন হইলেন। 
উভয়ের এই রূপ শিষ্টাচারান্ুমোদিত বহুল কথোঁপ- 
কথনে দ্রিবা অবসান হইয়' আমিল। ক্রমে রজনী উপস্থিত | 
মুনিগণ একত্র অবস্থান নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়! 
পরম স্থুখে নিশা যাপন করিতে লাগিলেন । বহু দিনের 
পর বৎস রাম লক্ষণের সহাঁস্য বদন অবলোকন করিয়া, 
দশরথের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল ন। তিনি অকৃত্রিম 
স্নেহ প্রকাশ পুর্ববক বারন্বার তাহাদিগের মুখ চুম্বন ও 
মস্তক আত্রাণ করিতে লাগিলেন। এবং তাহাঁদের 
সর্ববাঙ্ঈ। কুশল গিিজ্ঞাসা করিয়া সুস্থ চিন্তে ও পরম সুখে 
নিদ্দ্িত হইলেন । রাঁজধি জনকও বিধানানুসারে যজ্জাব- 
শেষ সমাপন পুর্ববক পরিণয়োচিত পূর্ববদিবসীয় কার্য 
কলাপ সম্পাদন করিয়া বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিলেন। 
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রজনী অতিবাহিত হইলে, রাজধি জনক মহধিগণ 
সমভিব্যাহারে প্রাতঃসবনাদি কার্ধ্য সমাধান করিয়া 
পুরোহিত শতানন্দকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্‌ ! 
আোতন্বতী ইক্ষুমতী-তীরে সাৎকাশ্যানান্গী এক নগরী 
আছে। এ নগরী দেখিতে এমন মনোহর, যে স্থরপুরী 
অম্ররাবতীর সহিত ভুলন! করিলেও অত্যুক্তি বোধ হয় 
না। উহার পরিসরে প্রাকারস্থিত যন্ত্রলক সকল 
সঞ্চিত রহিয়াছে । তথায় কৃশধ্বজ নামে আমার এক 
ভ্রাতা বাস করিতেছেন। তিনি অতি ধার্শ্িক, তেজন্থী 
ও মহাবল পরাক্রান্ত । এক্ষণে তীহাঁকে দেখিবার নিমিত্ত 
আঁমার মন নিতান্ত উৎ্ক্িত হইয়াছে । বিশেষতঃ, 
তিনি আমার যজ্ঞ রক্ষার নিমিতই তথায় অবস্থান 
করিতেছেন।, এক্ষণে যজ্ঞ শেষও হইয়া! গিনাছে, অতএব 
তিনি এখানে আসিষ! আমার সহিত জানকীর বিবাহ 
মহোৎসব নির্বাহ করুন। 
পুরোহিত শতানন্দ সন্িধানে রাজ! এই কথা বলিবামাত্র 
কার্য্যকুশল্‌ দূতের! তাহার নিকট আগমন করিল । তিনিও 
তাহাদিগকে সাংকাশ্য। নগরীতে যাইবার আদেশ দিলেন। 


উনি রামায়ণ। 


দুতেরাও নরেক্দ্রের আদেশ পাইয়া দ্রুতগামী অশ্থে আরো- 
হুণ পূর্বক উজ্জ্বল বেশে মহীপাল কুশধ্বজের আনয়ন 
জন্য তথায় যাত্রা করিল। দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, 
দেবরাজ ইন্দ্রেরে আজ্ঞানুসারে দেবদূত সকলেই যেন 
ভগবান্‌ বিষ্ুকে আনয়ন করিবার জন্য গমন করিতেছেন | 
অনস্তর দূতের সাকাশ্যা নগরীতে উপনীত হইয়া 
রাজা জনক যেরূপ বলিষ! দ্রিয়াছিলেন, কুশধ্বজের 
নিকট অবিকল সমস্ত নিবেদন করিল। মহারাজ কুশধবজ 
দুতমুখে জানকীর পরিণয়সংবাদ শ্রবণে প্রীত হইয়! ত্বরায় 
মিথিলায় যাত্রা করিলেন এবৎ রাজভবনে প্রবেশপূর্ববক 
মহাত্মা জনক ও পুরোহিত শতানন্দকে ঘথাবিধি অভিবান্ধন 
করিলেন। মহারাজ জনক প্রিয় সহোদর কুশধ্বজকে 
আলিঙ্গন করিয়া হস্ত ধারণ পূর্বক পরমোৎকৃষ্ট রাজো- 
চিত দিব্য আসনে উপবেশন করাইলেন। 

অনন্তর অমিতছ্যুতি রাজধি জনক ও কুশধ্বজ, মন্ত্রি- 
প্রধান সুদামনকে আহ্বান পূর্ববক কহিলেন, মকন্জ্রিবর! 
ছ্ুমি অবিলম্বে মহারাজ দশরথের নিকট গমন করিয়া 
পুরোহিত, বন্ধু বান্ধব, অমাত্য ও আঁস্মজগণের সহিত 
ক্াহাকে এই স্যানে আনয়ন কর। রাজমন্ত্রী সুদামন 
রাঁজাজ্ঞা পাইবামাত্র রঘুকুল-প্রদীপ রাজা দশরথের 
লঙ্গিধানে গমন পূর্বক অবনতমস্তকে ভীহাঁকে অভিবাদন 
করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! রিদেইরাজ আপনার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার নিমিত নিতাস্ত উৎস্ক হইয়াছেন । 


আরদিকাণ্। ২৮ 


আপনি সবান্ধবে তথায় গিয়া তাহার কৌতুহল দূর 
করুন। 

মহাত্বা দশরথ মন্ত্রিপতির এইরূপ বাক্য শ্রুতিগোচর 
করিয়া অমাত্য, বন্ধু বান্ধক ও আত্মঙ্ছদিগের সহিত 
থায় জনক আসীন রহিয়াছেন তথায় উপনীত হইলেন । 
কহিলেন, বিদেহরাজ ! ভগবান্‌ বাশষ্ঠ দেব আমাদের 
কুলপুরোহিত ও কুলদেবতা। আমাদের সকল কার্ষ্যে 
বিশেষতঃ ধন্মসন্বন্ধীয় কার্ধ্যে অগ্রে যাহা বলিবার, তাহা 
ইনিই বলিয়া থাকেন। এক্ষণে মহাত্মা বিশ্বামিত্র কর্তৃক 
অনুজ্ঞাত হইয়া অন্যান্য খধিগণের সহিত আমার কুল- 
পর্ধ্যায় কীর্তন করুন । 

দশরথ এই কথা বলিয়া তুফীন্তব অবলম্বন করিলে, 
ভগবান্‌ বশিষ্ঠ দেব জনককে কহিলেন, মহারাজ ! যিনি 
আদি অন্ত বিহীন, যাহার মহিমা! মশেরও অগোচর ; 
সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভগবান্‌ তরঙ্গ 
আবিভভূতি হুন। পরে এই ব্রহ্মা হইতে মরীচি জন্ম গ্রহণ 
করেন। মরীচির পুভ্র কশ/প । কশ্যপের পুন্র বিবন্বৎ | 
বিবস্বং হইতে মনু উৎপন্ন হন। এই মনুই প্রজাপতি 
নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এবং অযোধ্যার আদি 
রাজা মহাম্মা ইচ্ছাকু ইহারই আত্মজ। ইন্ষাকুর কুক্ষি 
নামে এক পুভ্র জন্মে। কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি। মহাঁবল 
পরাক্রাস্ত যহারাজ বাণ এই বিকুক্ষির রসে জন্ম গ্রহণ 
করেন] বাণের পুজ মহারল অনরণ/। অনরণ্যের পুত্র 


২৮৮ রাধায়ণ। 


পৃথু। পৃথুর পুত্র ত্রিশঙ্কু। মহারাজ ত্রিশঙ্কু হইতে ধুন্ধ- 
মার নামে এক পুন জন্মে । ইনি অতি যশম্বী ও তেজস্বী 
ছিলেন। ধুন্ধ্মারের পুজর মহাঁরথ যুবনাশ্ব । যুবনাশ্খের 
পুত্র মান্ধাতা ৷ মান্ধাতার স্থগন্ধি নামে এক পুত্র জন্মে। 
এই স্থগন্ধির ছুই পুত্র গ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ । তন্মধ্যে 
গ্রুবসাদ্ধ হইতে মহাঁআ্সা ভরত জন্ম গ্রহণ করেন । ভরতের 
পুত্র মহাতেজা অসিত। এইরূপ জনশ্রতি আছে? 
মহারাজ অসিতের রাজত্ব সময়ে হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শশ- 
বিন্দু প্রস্ৃৃতি ভূপালগণ ইহার সহিত ঘোরতর সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হুন। দুর্বল অসিত সেই যুদ্ধে পরাভূত ও রাজ্য- 
চ্যুত হইযা প্রেয়দী মহিষীদয়ের সহিত হিমাচলে প্রস্থান 
করিয়া মানবী লীলা সং্বরণ করেন | শুনিযাঁছি, মহারাজ 
অন্দতের ছুই মহিষী সসত্বাঁ ছিলেন। মহীপাঁল পরলোক 
যাত্রা করিলে, রজিমহিষীরা সপত্রীস্থুলভ কলহের বশ- 
বর্তিনী হইয়া উঠিলেন । বলিতে কি, ক্রমে ীহাঁদিগের 
পরস্পরের প্রতি এরূপ বিদ্বেষ জন্মিয়া উঠিল যে, অব- 
শেষে এক জন অপরটির গর্ভ নষ্ট করিবার মানসে ভক্ষ্য 
দ্রব্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করাইয়াছিলেন। 

এই সময়ে ভূগুনন্দন ভগবাঁন্‌ চ্যবন সেই রমণীয় 
গিরিরাজ শিখরে অবস্থান করিতেন। পতিবিয়োগ- 
কাতর! অসিতমহিষী কালিন্দী পুক্রকামনায় সেই দেব- 
প্রভাব ভগবান্‌ ভার্গবের সন্গিধানে গমন পুর্বধক বিনীত- 
ভাবে তাহার পাঁদপদ্মে নিপতিত হুইলেন। ভূগুনন্মন 


আদিকাগু। ৪ 


তদীয় বিনীত ভাব অবলোকনে প্রসন্ন হইয়া পুভ্রোৎ- 
পত্তি প্রসঙ্কে তাহাকে কহিলেন, অয়ি ভাগ্যবতী কমল- 
লোচনে ! তোমার গর্তে মহাবল পরাক্রান্ত পরম সুন্দর 
এক পুত্র অবস্থান করিতেছে । অচিবাৎ গরলের সহিত 
ভূমিষ্ঠ হইবে। তুমি শোৌকাকুল হইও না । তখন পতি- 
দেবতা কালিন্দী সৃগুনন্দনের বাক্যে আশ্বস্ত ও শপ্রীত- 
হুইয়া' ভক্তিভাবে তদীয় পাঁদপদ্ধে প্রণিপাত পূর্বক পুজোৎ 
পতি প্রত্যাশায় তথায় বাঁস করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর, যথাসময়ে রাঁজমহিষী পরম স্থন্দর মহাবীর 
এক পুক্র প্রসব করিলেন। তাহার সপতী গর্তবিনাশ 
বাসনায় যে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, পুভ্র ভূমিষ্ঠ 
হইবার সময় তাহাঁও নির্গত হইল। এই সন্তান গর 
অর্থাৎ গরলের সহিত ভূমিষ্ঠ হইযাছিলেন বলিষা সগর 
নামে বিখ্যাত হইলেন । সগরের অসমঞ্র নামে এক পুক্র 
জন্মে। অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান্। অশুমানের পুত্র 
দিলীপ। ত্রিলৌকবিখ্যাত মহাজ্সা ভগীরথ এই দিলীপের 
আত্মজ। ভগীরথের ককুৎস্থ নামে এক পুত্র জন্মে। 

তস্থের পুত্র রঘু । রঘুর পুক্ত্ প্রৰৃদ্ধ। ইনি শাপ প্রভাবে 
রাক্ষদকলেবর “ধারণ করিয়া নিরস্তর মাংস ভোজন করি- 
তেন। তৎপুরে ইহারই নাম কল্মাপাঁদ * হইয়াছিল, ইহার 


ক্হীপল প্রবন্ধ ন্ধ বশিল্ঠকর্তূ ক অভ্িশগু খ্ইয়। ভীহাকে গুতি- 
শাঁপ দিবার নিমিত্ত জল গ্রহণ করিযাছিলেন | কিন্ত স্বপত্ীর অনুনষে 
প্রতিশপে পরাত্ম-খ হইয়া উদ্ধত জল নিজের পাদদ্ধযেই নিক্ষেপ 
করেন । তঙ্রঘি ইার নাম কল্মাপাদ হইয়াছিল । 
৩৭ 


নি রামায়ণ । 


পুলের নাম শঙ্খণ | শঙ্খণের পুজের নাম স্ইদর্শন | 
তৎপরে এই সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ জন্ম গ্রহণ করেন | 
অগ্নিবর্ণের পুক্র শীত । শীত্রগের পুক্র মরু। মহীপাল 
প্রশুশ্ুক এই মরুর ওঁরসে উৎপন্ন হন। প্রশুশ্রগকের 
পুজ অধবীষ। অন্বরীষের প্র নহুষ। নহুষের যযাতি 
নামে এক পুভ্র জন্মে। যযাতির পুত্র নাঁভীগ। নাভাগের 
পুর মহীপাল অজ । এই মহাত্মা দশরথ জন্ম গ্রহণ করিয়া 
মহীপাঁল অজের বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন । রাম ও লক্ষণ 
এই দশরথেরই পুথ্যপরিণাম | বিদেহরাজ ! এই স্থাবিস্তীর্ণ 
ইক্ষাকুবংশ অতি নির্মল ও পরম পবিভ্র। ধর্ম, মূর্ভি- 
মান্‌ হইয়া এই বিশুদ্ধ বংশে নিরন্তর অধিবাস করিতে- 
ছেন। অসত্য বাক্যে বা অসদ্যবহাঁরে বা কুসংসর্গে ইহার 
কোন অংশই কোন কালে দূধিত হয় নাই। এক্ষণে 
আমাদের অভিলাম, আপনি অনুরূপ পাত্রে সর্বহুলক্ষণ। 
কন্যা সংগ্রদান করুন । 


শখ পীর ৪৮ 


এক স্ভতিতম অধ্যায় । 


বশিষ্ঠ মহাঁশয় এই রূপে বরপক্ষীয় কুলপর্যযায় কীর্তন 
করিয়। বিরত হইলে, মহাত্মা জনক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে 
লাগিলেন, ভগবন্‌! কন্যাদান কালে কুলপরিচয় প্রদান 


আদিকা । ২৯১ 


করা সদ্বংশীয়দিগের কর্তব্য । স্বতরাৎ আমিও আমার 
কুলক্রম আনুপুর্বিবিক কীর্তন কবিতেছি, অবণ করুন। 
নিমি নামে পরম ধার্মিক এক মহীপাল ছিলেন। 
তিনি স্বয়ং এরপ স্থমহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিঘাছিলেন, 
যে ত্রিলোকমধ্যে অদ্যাপি তীহ্ার নাম দেদীপ্যমাঁন রহি- 
য়াছে। ইহীর পুত্রের নাম মিথি। মিথির পুত্র জনক 
এই জনক হইতে আমাদের বংশপরম্পরায় সকলেই 
« জনক ” এই সাধারণ উপাধি লাভ করিয়াছেন। জন- 
কের পুত্র উদাবস্থ। উদাবস্থুর পুত্র মহাত্মা নন্দিবর্ধন। 
মহাবীর স্থকেতু এই নন্দিবর্ধন হইতে জন্ম গ্রহণ করেন । 
স্থকেতুর পুত্র মহাবল দেবরাত। দেবরাতের পুত্র বৃহদ্্রথ | 
বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীর । মহাবীরের পুত্র স্থপ্ৃতি। ইনি 
অতি শুর ও সুধীর ছিলেন। এই স্থধ্ধতি হইতে মহাত্মা 
ধঙ্টকেতু জন্ম গ্রহণ করেন। ধৃক্টকেতুর পুত্র হর্ধ্যস্ব। 
হ্য্যশ্বের পুত্র মরু । মরুর পুত্র প্রতীন্ধক। মহান! 
প্রতীন্ধকের ওরসে কীর্তির নামে এক পরম ধার্মিক 
পুত্র জন্মে! কীর্তিরথের পুন্ত্র দেবমীট। দেবমীট়ের 
পুত্র বিবুধ বিবুধের । পুত্র মহীধুক। মহীপাল মহীধৃকেব 
কীর্তিরাত মাঁমে এক পুত্র জন্মে। কীর্তিরাতের পুত্র 
মহারৌসা.। মহারোমার পুত্র স্বর্ণরোমা | ব্বর্ণরোমার পুত্ত 
'হৃষউরোষা। এই মহাত্মার দুই পুত্র, তন্মধ্যে আমি জেন্ঠ 
এবং আমার ভ্রাতা কুশধ্বজ কনিষ্ঠ। বৃদ্ধ পিতা আমার 
হস্তে সমস্ত রাজ্যভার ও কনিষ্ঠ কুশধ্বজের রক্ষাভার অর্পণ 


২৯২ রামায়ণ । 


করিয়া, চরমদশায় 'তপোনুষ্ঠানার্থ গহন কাননে প্রবেশ 
করেন। ভাহার স্বর্গারোহণ পর আমি, বৎস কুশধ্বজকে 
ক্সেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়! ধর্মমত ও লোকত ব্যবহার 
অনুসারে প্রজাপাঁলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম 

অন্তর, কিয়ংকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, 
সংকাশ্যা নগরীর অধিপতি মহাবীর হ্বধস্থা নামে এক মহী- 
পাল মিথিল! নগরী অবরোধ করিবারনিমিত আগমন করে ॥ 
সে আসিয়া প্রথমে আমার নিকট এই বলিয়া একটি দূত 
প্রেরণ করিল, যে বিদেহরাজ ! তুমি স্বরায় হরকার্মকের 
সহিত জানকীরে আমার হস্তে অর্পণ কর | নতুবা 
এই তোমার মিথিলা পুরী অবরোধ করিলাম । যদি ক্ষমতা 
থাকে, ত্বরায় সজ্জিত হও । আমি দূতযুখে এইরূপ গর্বের 
কথ শুনিয়া সাতিশয় রোষপরতন্ত্র হইয়! উঠলাম | ক্রমে 
উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দুর্বল 
স্থধন্বা অচিরকাল মধ্যেই সেই যুদ্ধে পরাজিত ও গতাঙ্ 
হইয়া সমরাঙ্গণে শয়ন করিল, দেখিয়া আমি তাহার 
জমুদায় রাজ্য অধিকার করিলাম, এবংতদীয় রাজাসনে 
বস কুশধ্বজকে অভিষেক করিয়া! নির্ব্বৈর ও নিশ্চিন্ত 
হইলাষ। তপে।ধন! ভ্রাতা কুশধ্বজ 'তদবধি সেই 
জাঁংকাশ্যা নগরীর অধীশ্বর হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে প্রজা 
পালন করিতেছে । এক্ষণে আমি ত্রিসত্য করিতেছি, 
স্ুুরকন্যার ন্যায় পরম সুন্দরী আমার জানকীরে শ্রীরামের 
হস্তে এবং সর্বস্থলক্ষণ! উন্মিলারে লক্ষণের হস্তে অর্পণ 


আদিকাও। ২৯৩ 


করিব। সম্প্রতি আপনি গোদান (১) প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়া 
কলাপ ও বিবাহকালীন পিতৃকার্ধ্য।দি যাঁহা যাহা করিতে 
হয়, অবিলম্বে সম্পাদন করুন। অদ্য মঘা নক্ষত্র । 
আগামী তৃতীয় দিবসে হ্থ্প্রশস্ত উত্তরফল্তণী নক্ষত্রে বিবাহ 
সংস্কার স্থুসম্পন্ন হইতে পারিবে 1 এক্ষণে রাম ও লক্ষম- 
ণের বিবাহোৌদ্দেশে দীন ছুঃখী লোকদিগকে প্রচুর পরিমাণে 
গোহিরণ্যাদি বিতরণ করুন| 





ঘ্িসগতিতম অধ্যায় । 


মিথিলাধিপতি জনকের বাক্য শেষ হইলে, মহরি 
বিশ্বামিত্র বিশিষ্ঠের মতানুসারে তীহাঁকে সম্োধন করিয়। 
কহিলেন, মহার|জ! ইন্ষাকুবংশ এব বিদেহ বংশ এ 
উভয় বংশই সমান বিখ্যাত ও পরম পবিভ্র। অন্য 
রাজবংশ কোন অংশেই ইহার তুল্য বিখ্যাত বা বিশুদ্ধ 
নহে। আপনি আরাম ও লক্ষণের সহিত জানকী ও 
উর্দ্দিলার যে যৌনসন্বন্ধ ধার্যয করিলেন, ইহা রূপে গুণে 
কুলে শীলে", সর্ববাঁংশেই জম্যক্‌ উপযুক্ত হইল। এপ 
সর্ব্ধাগীনু সৌসাদৃশ্য সকলের ভাগ্যে ঘটা দুর্ঘট । এক্ষাণে 
আমাদের আর একটি বক্তব্য অবশেষ রহিয়াছে, শ্রবণ 
করুন ! 
4 ক্ষতির্জাতির বিধাহকালীন কেশগ্ছেদনের নান গোদান সংস্কার । 


২৯৪ রামায়ণ । 


মহারাজ ! আপনার কনিষ্ঠ সহোদর ধর্শশীল কুশ- 
ধ্বজের অলৌকিক-রূপলাবণ/-সম্পন্না যাগঁবী ও শ্রুত- 
কীস্তি নামে ছুই কন্যা আছে; আমাদের অভিলাষ, 
আপনি সে ছুইটিকেও দশরথের অপর ছুই সম্ভান ভরত 
ও সক্রপ্থের হস্তে অর্পণ করুণ ; তাহা! হইলে, সর্বাক্গীন 
কুশল ও যাঁর পর নাই স্থখ সন্তোষের সপ্ভাবনা । দেখুন, 
মহীপাঁল দশরথের তনযেরা সকলেই প্রিয়দর্শন এবং 
বনবীর্ষ্যে দেবতা ও লোকপাঁলের অনুরূপ । বিশেষতঃ 
সম্পৃতি সকলেই অভিনব ফৌবনপদবীতে পদার্পণ 
করিয়াছেন। অতএব আপনি এবিষয়ে আর কিছুমাত্র 
অমত বা সংশয় করিবেন না। 

রাজধি জনক ভগবান্‌ কুশিকাত্মজের মুখে বশিষ্ঠের 
অভিপ্রায়ানুরূপ বাক্য অ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া! কৃতা- 
ঞলিপুটে কহিলেন, ধধিবর! যখন আপনার! উভয়ে এই 
অশেষ স্থখকর অনুরূপ কুল সন্বুন্ধ সংস্থাপিত করিবার অনু 
রোধ করিতেছেন, তখন আমার কুলদেবতা যে প্রসন্ন এবং 
বংশ যে ধন্য, তাহার আর সন্দেহ নাই । যে কুলে বশিষ্ঠ মহাঁ- 
শয় স্বয়ং ধর্মের উপদেশক ; ভগবান্‌ মরীচিমালী যে বংশের 
আদি পুরুষ, সেই চিরুবিশুদ্ধ প্রশংসনীয় কুল আমার বংশের 
সহিত পরিণয়সুত্রে আবদ্ধ হইবে; ইহার পর আর 
জনকের সৌভাগ্য কি আছে। আগামী তৃতীয় দিবসে 
উত্তর ফন্তণী নক্ষত্র। এ নক্ষত্রে ভগদেবতা আছেন, 
স্ৃতরাং এ দিনটি বিবাহের পক্ষে সর্ববতোভাবে প্রশস্ত । 


আদিকীণ্ড। ২৯ 


আঁাঁর অভিলাষ, মহীপাঁলের মহাঁবল চারি তনয় এক দিনেই 
চারিটী রাজতনয়ার পাণিগ্রহণ করুণ। 

জনক এই বাঁলয়! গাঁত্রোথান করিলেন, এব কৃতী- 
গলি করে মহাত্মা বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ মহাশয়কে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন, মহধিগণ ! আপনাদিগের প্রসাদে সৎ- 
পাত্রে কন্যাদানরূপ পরম ধর্ম আমার সঞ্চিত হইল। 
রাঙ্জা দশরথ আপনাদিগের যেমন একীন্ত বাধ্য ও প্রিয় 
শিষ্য। আজি হইতে আমি ও আপনাদিগের দেই রূপ 
নিদেশানুবর্তী শিষ্য হইলাম। এবং আজি হইতে আমার 
বন্ধুবান্ধর সৈন্য সামন্ত সকলেই আপনাদিগের অধীন 
হইল। অযোধ্যা নগরীতে আপনারা যে রূপ প্রতুত্ব 
বিস্তার করিয়া থাকেন, অদ্যাবধি এ মিথিলা নগরীতেও 
আপনাদিগের সেই রূপ আধিপত্য জন্মিল। আপনারা 
আমার সকল বিষয়েই নিয়ন্তা ও অধীশ্বর হইলেন ॥ 
গ্রভূত্ব বিস্তার বিষয়ে কিছুমাত্র সক্কোচ না করিয়া অপ্র- 
তিহত প্রভাবে ইচ্ছুনুরূপ সমস্ত কা্ধ্য সম্পাদন করিবেন | 
আমি একজন প্রিয় শিষ্য । যখন যাহা আদেশ করিবেন 
আমি তৎক্ষণাৎ তাহা শিরোঁধার্ধ্য করিয়া লইব। 

আঁজা'দশরথ রাজষি জনকের এই রূপ জদ্ভাবগর্ত 
স্থমিষ্ট কথায় যাঁরসর নাই সন্তষ্ট হুইয়া সহাস্য বদনে 
কহিলেন, বিদেহনাথ ! কেবল দেহ মাত্র প্রতেদ। 
আপনার অধিকার মধ্যে আমার যেরূপ আধিপত্য, 
আমার রাজ্য মধ্যেও আপনার সেই রূপ প্রভূত্ব জানি- 


৯ রাষায়ণা 


বৈন। আপনারা উভয় ভ্রাতাই' অসীমগ্ড৭সম্পন্ন। 
আমার ভাগ্যগুণেই ভবাদৃশ মহাত্মাদিগের সহিত এরূপ 
অচিন্তনীয় শুভ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল । আপনাঁদিগের 
পবিত্র স্বভাব ও সৌজন্য বলে জনক বংশীয় রাজগণ সক- 
লেই সর্বত্র সমাদরে পূজিত হইত্েছেন। এক্ষণে অনুমতি 
করুণ, আমি স্বীয় শিবিরে গমন করি ; তথা গিয়া আমাকে 
শাদ্ধাদি কার্য্য সমুদায় বিধিবৎ বিধান করিতেছে হইবে । 
মহীপাল এই রূপে যশন্বী জনকরাঁজকে সম্তা- 
ষণ পূর্বক ভগবান্‌ বশিষ্ঠ ও তপোধন বিশ্বামিত্রকে 
অগ্রে করিয়া শিবিরে গমন করিলেন, এবং শ্রাদ্ধাদি 
কার্য সমস্ত বিধানানুসারে সম্পন্ন করিলেন। 
পরদিন প্রভাতে মহীপাঁল দশরথ প্রণাঁধিক পুত্রগণের 
ষথাবিধি গোদানসংস্কার নির্বাহ করিয়া বিপ্রবর্গকে বনু- 
খ্য পয়স্থিনী গাভী প্রদান করিলেন। অনস্তর সেই 
পুত্রবৎসল রাজা এক এক পুত্রের উদ্দেশে এক এক 
লক্ষ স্ুবর্ণশৃঙ্গ-পরিশৌভিত সবৎসা ছুগ্ধবতী ধেনু এবং 
তৎসংখ্যক কাংশ্য দোহনপাত্র ধর্শমনুসারে ব্রাহ্মপদি- 
গকে প্রদান করিয়! প্রচুর পরিমাণে অর্গে তাহাদিগের প- 
রিতোষ জন্মাইলেন। এ সময়ে, সথর্যযবংশাবতঃশ মহীপাল 
দশরথ,গোদানসংস্কারে পবিসক্কত তনয়গণে পরিরৃত হইয়া 
লোকপালপরিবেষ্টিত ভগবান্‌ কমলযোনির ন্যায় নির- 
তিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। 


(পর 
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মহীপাল দশরথ যেদিন গোদাঁনসংস্কার নির্বাহ 
করেন, সেই দিন কেকয়রাজের আত্মজ ভরতের মাতুল 
যুধাজিৎ ভীহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রত্যাশায় মিথি- 
লায় আগমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া অনাময় 
প্রশ্নপুর্ববক কহিলেন, মহারাজ ! কেকম়রাজ স্লেহের সহিত 
আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিয়াঁ 
ছেন, বস! তুমি নিরন্তর যাহাদিগের শুভানুধ্যান 
করিয়া থাক, তাহাদের সব্বাঙ্গীন কুশল । একবার বস 
ভরতকে দেখিবার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত উৎক্িত 
হইয়াছে। মহারাজ! আমি পিতার আদেশে ভাগিনেয় 
ভরতকে লইবা জন্যই প্রথমে অযোধ্যায় গিয়াছিলাম, 
কিস্ত তথায় গিয়া শুনিলাঁম ; আপনি পুত্রচতুষ্টয়ের বিবা- 
হার্থ মিথিলায় আপিয়াছেন, সুতরাং তআ্ামিও এই স্থানে 
আঙিয়াছি। দশরথ, মান্যবর প্রিয় যুধাজিৎকে অভ্যাগত 
দেখিয়া যখোচ্ঠিত উপচারে তাহার পুজা! করিলেন! 
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ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল। রজনী উপ- 
স্থিত। মহীপাঁল গ্রীণাধিক তনয়গণের সহিত খে 
সর্ববরী অতিবাহিত করিয়া প্রভাত সময়ে গাত্রোখান পূর্বক 
প্রাতঃকৃত্য সমুদাঁয় সমাধান করিলেন, এবং মহাসমারোহে 
ও পরমাহ্লাদে মহর্ষিণকে অগ্রে লইয়া যঙ্ঞশালার 
অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। লৌকিক মঙ্গলাচার 
সমস্ত নির্ববহ হুইলে, রাজকুমার রামচন্দ্রও পরিণয়সৃচক 
বেশতুষাঁয় বিভূষিত হইয়া শুভলগ্নে বিজয় মুহূর্তে সর্ববা- 
ভরণ সুশোভিত ভ্রাতৃবর্গের সহিত বশিষ্ঠাদি খবিগণের 
পরশ্চাৎ পম্চৎ গমন করিলেন । ক্রমে. যজ্বতূমির দ্বারদেশে 
সকলে সয়বেত হুইলে, বশিষ্ঠ মহাশয় একাকী সভামধ্যে 
গ্রবেশ করিয়া রাজর্ধি জনককে সম্বোধন, পূর্বক কহিলেন, 
জনকরাজ ! রাজাধিরাজ মহারাজ কোঁশলেশ্বর পরিণয়- 
বেশধারী তনয়গণ্জের সহিত ছ্ারদেশে সমাথত হইয়া 
জম্প্রদধাতভার আদেশ গ্রতীক্ষা করিতেছেন ।, আপনি 
স্বরায় লৌকিকাঁার শেষ করিয়া তাহাকে আদিবার 
আদেশ করুন৷ 

শ্রবণমাত্র জনক শশব্যন্ত হইয়া কৃহিলেন, ভগবন্‌ ! 
আমার দ্বার দেশে এমন কোন্‌ দ্াক্রপ্রঃল.ব্রহিয়োছে, যে 
আপনাদ্িগের প্রবেশে প্রভুর আদেশ গ্রতীক্ষ! করি- 
তেছে। এই রাজ্যে খেমন আমার, তজ্জপ, আপনাদিগেরও 
আধিপত্রত আছে। সুতরাং নিজগৃহ, প্রবেশে আর 
বিচার কি. এই-দেখুল” আমার তনয়াদিগের। লী কিক্কা- 
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চার সমুদয় সমাপন হইয়াছে। প্রদীগুপাঁবক-শিখার 
ম্যায় তাহার! বেদিমূলে অবস্থনি করিতেছে । আমিও 
শ্রই ধেদিমূলে বিয়া! তাবইকাঁঈ জাপনাদিগের আগমন 
প্রতীক্ষ1! করিতেছিলাম । অতঃপর আর বিলম্বের প্রয়ো- 
জম নাই। পৃত্বর সতীমর্ুপে প্রবেশ রিয়া বৈবাহিক 
কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করুন। 

অনস্তর, মহীপাঁল দশরখ রাজধি জনক কর্তৃক 
সাদরে প্রত্যুদ্গত হইয়া বন্ধুবান্ধব ও ভনয়গণের দহিত 
সভা প্রবেশু করিলেন? কলে সেই স্থপ্রশস্ত সভা! 
মধ্যে হধাধীন হইলে, রাজ! জনক কতীগগ্রলি পুটে মহ্ধি 
বশিষ্ঠকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তপোধন! "তবে 
এখন শুভ কার্য্যের আর বিলম্ব কি! আপনি খবি- 
গণের সহিত মিলি হইয়া রামচক্দজ্রের বিবাহ কার্ধ্য 
সম্পন্ন করুন| তখন মহধি বশিষ্ঠমহাশয় গেতম- 
তনয় শতানন্দ ও বিশ্বামিত্রের মহিত মমবেত হইয়া 
বিধানানুসারে যঙ্ঞশালায় এক বেদি নির্মাণ করিলেন । 
এঁ বেদির উত্ু্দিকে গন্ধ পুষ্প ছারা অলঙ্কত করিযা 
দিলেন। পঞ্চপল্লব-স্থশোভিত যবাঙ্কীরযুক্ত বিচিদ্র কুন্ত, 
ধুপপূর্ণ ধূপপা রর, লাজপাত্র। শরাব, শহ্থাধার, অর্ধ্যাধার, হরি- 
দ্রার্সিণ্ড অক্ষত; শ্রক ও ভ্রুব সমুদয় এ যজ্ঞবেদির চাঁরি 
দিক্‌ উদ্দব্ন করিয়া তুলিল। ব্রহ্মধি বশিষ্ঠদেব এ বেদির 
উপর সমপ্রমাণ ঘর্তী মন্্পূতত করিয়া বিিপূর্ববক আস্তরণ 
করিয়াদিদেন | এবং যথাবিধি মন্ত্োচ্চারণপূর্ববক 
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তথায় বহি স্থাপন করিয়া অনুতি প্রদান করিতে 
লাগিলেন। 

অনস্তর, রাজধি জনক, সাচ্ছাদন! ও সব্ধাতরণ- 
ভূষিতা জানকীরে রামের অভিমুখে ও অগ্নির সমক্ষে 
স্থাপন করিয়া কহিলেন, রাম ! এই আমার প্রাণসমা 
ছুহিতা সীতা, আজি হইতে তোমার সহ্ধর্টিণী হই- 
লেন। তুমি পাঁণি ছারা ইহার পাঁণি গ্রহণ কর। এই 
মহাঁভাগা পতিব্রতা হইয়! ছায়ার ন্যায় নিরস্তর তোমার 
অন্ুলরণ করুন। মহাঁত্সা জনক এই বলিয়া! শ্রীরামের 
হস্তে মন্ত্রপুত জল নিঃক্ষেপ করিয়া কন্য! সংগ্রদান 
করিলেন । 

জনকরাজ এই রূপে প্রথমে রামচন্দ্রের হস্তে 
জাঁনকীরে অর্পণ করিয়া পরম আহ্লাঁদে ক্রমে লক্ষমণকে 
উর্মিলা, ভরতকে মাগুবী, ও শক্রপ্কে শ্রুতকীত্তি নামে 
কন্যা সম্প্রদান করিলেন। মহীপাল কোশলেশ্বরের 
চারি পুত্র বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের অনুমতি লইয়া এ 
চাঁরিটী রাজনন্দিনীর পাঁণি গ্রহণ করিলেন। তৎপরে 
ভাহাঁরা অগ্নি, বেদি, রাঁজা জনক, পিতা দশরথ ও 
মহাতা খষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিধানানুসারে বিবাহ 
কার্ধ্য সম্পন্ন করিলেন। এঁ সময়ে অস্তরীক্ষ হইতে 
পুষ্পর্ফি, দিব্য ছুন্দুভি ধ্বনি, সঙ্গীত ও বাদিত্র বাদিত 
হইতে লাগিল। অগ্নরা সকলে মনের উল্লাসে মহা 
আমোঁদে নৃত্য আরস্ত করিল। গন্ধব্ধেরা হমধুর স্বরে 
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গান করিতে লাগিল। রাজা জনক এই রূপে প্রাণাধিকা! 
তনয়াদিগের বিবাহসংস্কার নির্বাহ করিয়া! কান, 
থগ্জ, আতুর ও বধির প্রভৃতি দীন ছুঃঘী লোকদিগকে 
অকাততপ্নে প্রচুর ধন দান করিতে লাগিলেন । চতুদ্দিকে 
অনবরত নৃত্য গীত ও বাদ্যধ্বনী হওয়াতে মিথিলা 
নগরী উৎসবপুর্ণা হইয়া উঠিল । এই সমস্ত অভভুত- 
পূর্বব ব্যাপার দর্শনে সকলেই যার পর নাই বিস্ময়া 
বিষ্ট হইলেন। অনস্তর রাজকুমারেরা আপন আপন 
পত্বীদিগের সহিত তিন বার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়| শিবিরে 
গমন করিলেন। মহারাজ দশরথও নবীনা দম্পতীদিগের 
উদ্দেশে নান! প্রকার মঙ্গলাচরণ করিয়া বিশ্রামাগারে 
প্রবেশ করিলেন । 
সপ সত 8 
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পর দিন প্রভাতে মহধি বিশ্বীমিত্র রাম, লক্ষণ, 
দশরথ ও জনককে সম্ভাষণ করিয়া অচলরাজ হিমাচলে 
প্রস্থান করিলেন। রাজা দশরথও রাজধানী অযোধ্যায় 
গমনের ন্িমিত বৈবাহিকের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিলেন। মিথিলাধিনাথ তদীয় প্রস্তাবে কোন আপত্তি 
উত্থাপন ন! করিয়। প্রফুল্ল মনে তাহাদিগের তৎকালোচিত 
গমনের সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি 
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প্রসঙ্গ মানসে কন্যাদিগকে কন্যাধন স্বরূপ হ্গ্ধবতী 
সবুসা এক লক্ষ গাভী, বহুসংখ্যক উতকৃউ কন্বল, 
নানাবর্ণচিত্রিত মহাঁমূল্য অসংখ্য বসন, কোমল প্ট- 
বস্ত্র, হৃসজ্জিত হস্তী, অশ্ব, রথ, এবং প্রচুর পরিমাঁণে 
হৃব্ণ, রজত ও প্রবাল প্রদান করিলেন? প্রত্যেক কন্যার 
সমভিব্যাহারে শত শত সখী এবং তৎসংখ্যক দাস ও 
দাসীও প্রদান করিলেন । দশরথ গমন কালে বৈবাহিকের 
নিকট বিদায় লইয়া খধিবর্গকে অগ্রবর্তী ও তনম্মগণকে 
সঙ্গে করিয়া চতুরঙ্গবল সমভিব্যাহারে স্বীয় রাজধানী 
অযোধ্যাতিমুখে যাঁত্র। করিলেন। রাজধি জনকণ্ড কন্যা- 
গণকে এই রূপে অপরিসীম ধন দান করিয়া কোশলে- 
শ্বরের আদেশে স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন । 
রাঁজা দশরথ এই রূপে তনয়দিগের বিবাহ সংস্কার 
নির্বাহ করিয়া মনের উল্লাদে ও মহাঁসমারোহে রাজ 
ধানীতে গমন করিতেছেন/ এমন সময়ে ভীমধর্শন শকুনিগণ 
'আকাঁশে ভয়ঙ্কর স্বরে চীৎকার আরম্ত করিল। মগের! 
দর্গিণপার্খদিয়া মহাবেগে সঞ্চরণ করিতে লাগিল | 
ধশরথ অকম্মাৎ এই সমুদায় অণভ দর্শন করিয়া কুল- 
গুরু বশিষ্ঠকে কহিলেন, ভগবন্‌ এ 'কি? আজি 
অকম্মীঘ এমন অশুভ দেখিতেছি কেন? এ দেখুন, 
আকাশ ধূমময়, ভূমিতল অঙ্ধকারময় ও সূর্য্যমণ্ডল একে- 
বারে প্রতাশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। আঁকাঁশে শকুনিগণ 
ভীষণ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, স্বগসকল দক্ষিণ 


আর্দিকাড। ৩০৩ 


দিক্‌ দিয়া যাইতেছে । তপোধন ! ত্বরায় বলুন, আজি 
এ আবার কি উপস্থিত ?। আমার প্রামাধিক রামের ত 
কোন অমঙ্গল ঘটিবে না। 
তত অবণে ব্রন্মধি বশিষ্ঠদেব ভীহাঁকে মধুর 
বাক্যে সান্তনা করিয়া কহিলেন, মহীরাজ ! এই সকল 
ঘটনার পরিণামে যে রূপ ঘটিবে, শ্রবণ করুন। আঁপনার 
ঘোরতর একটি বিপদ সন্গিহিত হইয়াছে। পক্ষিগণ 
অস্তরীক্ষে চীৎকার করিয়া & অশ্ডভ ঘোষণা করিতেছে। 
কিন্তু, যুগদকল দক্ষিণ পার দিয়া সঞ্চরণ করিয়া আবার 
উহার শান্তি মৃচনা করিতেছে ৷ অতএব মহারাজ ! 
ইহার পরিণামে মঙ্গল হইবে। আপনি মনস্তাপ পরি- 
ত্যাগ করুন। 
উত্তয়ে এই রূপ কথোঁপকখন করিতেছেন, ইতি মধ্যে 
সহসা একটি বলবতী বাতাঁবলী সমুখিত হইল। উহার 
প্রচণ্ড প্রভাবে বন্থৃন্ধরা দেবী বিকম্পিত ও শত শত মহী- 
রুহ দল ভূতলে- পতিত হুইতে লাগিল। অকস্মাৎ থুলি 
পটল উড্ডীন হইয়। চতুর্দিক, তিমিরারৃত ও সূর্যযমণ্ডল 
প্রভাশুন্য করিয়া ফেলিল। গাঁড়তর অন্ধকার। কোন 
দিক্‌ আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না । পক্ষিগণ চারি দিক্‌ 
হইতে অমনি কোলাহল করিয়া উঠিল। শিবাঁদকল 
ভৈরব রবে. চতুর্দিকে শব্দ করিতে আরন্ত, করিল। এই 
সন্ত ভয়াবহ ছুর্মিমিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া সমভিব্যাহীরী 
মেনাঁগণের অস্তঃকরণে অপরিনীম ভয়ের উদ্রেক হইল। 


হি রামায়ণ 


কেবল বশিষ্ঠাদি মহধিগণ এবং সপুভ্র রাজা দশরথ ত€- 
কালে ভয়ে নিতীন্ত অভিভূত হইলেন না । 

অনস্তর দেখিতে দেখিতে সেই রজোরাশি হইতে 
ক্ষত্রিয়কুল-নিধনকারী জটামগুল-ধারী কালাস্তক যমো- 
পম জমদগ্রিতনয় রাম, বামকরে কোদণ্ড দক্ষিণ করে 
স্থতীক্ষু শর ও ক্কন্ধে কৃঠার ধারণ পূর্বক ত্রিপুরাস্থর- 
সংহারক ভগবান্‌ ব্যোমকেশের ন্যায় তথায় আবিভূ্ত 
হইলেন। বৃদ্ধ রাজ! দশরথ সেই যুগান্তকালীন প্রদীপ্ত 
পাবক শিখার ন্যায় নিতান্ত ছুর্মিরীক্ষ্য মহাবীরকে নিরী- 
ক্ষণ করিষা এবং তনয়দিগের বাল্যাবস্থা ও আপনার 
শেষাবস্থা ভাবিয়া! একান্ত বিষাঁদসাগরে নিমগ্র হইলেন। 
জপহোম-পরায়ণ বশিষ্ঠাদি ধষিগণ সেই স্বতেজঃ প্রদীপ্ত 
দুদ্ধর্ধ পরশু রামকে অবলোকন করিয়! সবিস্ময়ে বিরলে 
পরস্পর কহিতে লাগিলেন । অহো! যিনি পিতৃবধে জাত 
ক্রোধ হইয়া এক বিহশতিবার ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিয়া- 
ছিলেন। রোষপরিনিষ্ঠঠর পিতার আজ্ঞা পালনার্ঘ অক- 
রু৭ রূপে বেপমানা জননীর শিরস্ছেদনেও ষাঁহার অন্তঃ- 
করণে কিছুমার্র করুণার উদ্দরেক হইয়াছিল না। সেই 
ভীমদর্শন নির্দয় জমদগঘ্নিতনয় কোঁন, ভয়াবহ , অভিপ্রায় 
সম্পদনার্ধ আজি মহারাজের প্রতিকুলবর্তী হইলেন | শুনি- 
য়াছিলাম, এক বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া 
ইহার ক্রোধানল নির্ববাপিত হইয়াছিল । এক্ষণে আবার কি 
উহা! প্রস্থলিত হুইয়! উঠিল। খধিগণ বিন্ময়ের সহিত 


আরিফা । হা 


পরস্পর এই রূপ কহিয়া অর্ধ গ্রহণ পূর্বক মধুর বাক্যে ও 
সবিনয়ে সেই ভূগুনন্দনকে পুজা করিলেন । ভার্গব ত্রীহা- 
দিশের পুজ! প্রতি শ্রহ করিয়া রামচন্দ্রকে কহিতে 
লাগিলেন! 


চটী 


পঞ্চ সগ্ততিতম অধ্যায় । 


রাম! শুনিলাম, তুমি নাকি ভগবান্‌ শুলপাণির 
শরাসন দ্বিখাণুত করিয়া জনকনন্দিনী জানকীর পানি 
গ্রহণ করিয়া, এবং সভামধ্যে স্বীয় অভাবিত বাহু- 
বল প্রদর্শন করিয়া ব্বেলোক মধ্যে তুমিই এক মাত্র বীর 
বলিয়া নিদ্দিষ্ট হইয়াই। আমি তোমার এই সমস্ত 
আশ্চর্ষ্যের কথা অতিবিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করিয়া 
অই মহাঁধনু গ্রহণ পুর্ধ্বক উপস্থিত হুইলাম। তুমি 
আমার পূর্ববপুরুষগণের এই ভীষণ শরাননে শর যোজনা 
করিয়া ইহা আকর্ষণ ও আঁপনাঁর বাহুবল প্রদর্শন কর। 
যদি এই “কার্যে কৃতকার্ধ্য হইতে পার। তোমার 
পহিত দ্বন্যুদ্ধ করিতেও আমি প্রস্তত আছি। 

জমদর্মিতনয় পরশুরামেৰ এইরূপ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া মহীপাল দশরথ বিষঞ্ণ বদনে দীন নয়নে ও সন্বদ্ধ- 
করপুটে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি পরম তপস্থী 

৩৯ 


হজ রামায়ণ। 


ও সমগুণাঁবলম্বী ব্রাহ্মণ এবং স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রতশীর্ল 
মহাত্মা ভার্গবদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। 
ভূমগুলস্থ সমস্ত ক্ষান্রয়ের শৌখিততআোতে একবিংশতি বার 
পিতৃলোকের তর্পপিক্রিয়! সম্পাদন করিয়া! এক্ষণে আপনার 
ক্রোধানল নির্ববাপিত্ত হইয়াছে। ত্রিদশনাথ ইন্দ্রের 
সমক্ষে প্রতিজ্ঞা পূর্বক যখন আপনি সমূদায় অস্ত্র শস্ত্র পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন, এবং ভগবান্‌ কাশ্যপের হস্তে সমগ্র 
বস্ন্ধর! অর্পণ করিয়া মহেন্দ্র পর্ববতে অবস্থান পূর্ববক 
ইন্ডিিয়্দমনে, ধর্ম্মসাধনে ও সন্যাসাশ্রম অবলম্বনে যখন 
মনঃ সমাধান করিয়াছেন, তখন আপনার সংগ্রাম বাসনা 
কিআর উপযুক্ত হয় £ ভূগুনন্দন ! আমি কৃতাঁঞজজলি করে 
প্রার্থনা করিতেছি, আপনার চরণে ধরিয়! বিনয় করিয়! 
কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি গ্রসম্ম হউন; এব 
সংগ্রাম বাসনায় বিরত হইয়া! আমার প্রাণাঁধিক রামের 
গ্রতি সন্সেহ নযনে দৃষ্টিপাত করুন) দেখুন, রামের 
কোনি রূপ অমঙ্গল ঘটিলে, বৃদ্ধ দশরথের দেছে কি 
আর প্রাণ থাকিবে । 

মহীপাঁল বিনয়াবনজআ্ম বদনে এই রূপ কহিলে, 
পরশুরাম তাহার দিগে দৃক্‌ পাঁতও না করিয়া রোঁষ- 
কষায়িত লোচনে রাঁমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগি- 
লেন। এবং দৃঢ়মুষ্ি নিবন্ধন পূর্ববক বাম হস্তে ভয়ঙ্কর 
শরাসন ও দক্ষিণ করে হ্ৃতীক্ষু শর লইয়া প্রগলভ 
বাক্যে তাহাকে কহিলেন, রাম! পূর্ববকালে বিশ্বকর্্ম। 


আদিকাও। ৩৭ 


প্রযত্বীতিশয় ম্বীকার পূর্বক ছুরাঁনম্য ও সাববহ 
ব্রিলোকবিখ্যাত ছুই শরাসন নির্শীণ করেন। তন্মধ্যে 
যে ধনু তোমার হস্তে দ্বিখগ্ডিত হইয়াছে । উহা স্থরগণ, 
ত্রিপুরান্থর-সংহার-বাসনায় সংগ্রামার্থী ভগবান্‌ব্রিপুরারিকে 
প্রদান করিয়াছিলেন। অপর কোদণ্ড, এই দেখ, আমার 
হস্তে বিদ্যমান রহিয়াছে । দেবতার এই দুর্ধর্ষ শরাঁসন 
পূর্ব্বে ভগবান্‌ নারায়ণকে প্রদান করেন । এই শক্র-বিজধী 
বৈষুব ধনু সারাঁংশে শৈব ধনুরই অনুরূপ । 

একদা স্থরগণ কোৌঁতুহলাবিষউট হইয়া! সর্ধবলোক- 
পিতামহ ভগবান্‌ কমলাঁসনকে নীলকণ্ঠ ও বৈকণনাথের 
বলাঁবলের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন | ব্রহ্মা দেবগণের অভি- 
সন্ধি বুঝিতে পারিয়া ভীহাঁদিগের পরস্পরের বিরোধ উৎ- 
পাদন করিয়া দেন। বিরোধ উপস্থিত হইলে, শঙ্কর ও বিষুঃ 
উভয়ে পরস্পরের জিগীষাপরবশ হইয়া তুমূল সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইলেন । ত্রমশঃ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত । যুদ্ধ করিতে 
করিতে নারায়ণ এমন এক হুঙ্কার পরিত্যাগ করিলেন, 
যে এ শ্রবণভৈরব হুস্কারশব্দ শ্রবণ গোচর করিয়! পিনাক- 
পাণি অমনি স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন, এবং তদীয ভীষণ 
শরাসনও তদ্দণ্ডেই শিথিল হইয়৷ পড়িল । 

তখন ভ্রিদশগণ ভগবান ত্রিবিক্রমের পরাক্রমে 
ত্রিপুরারির কোদণু শিথিল হইয়া পড়িল, দেখিয়া 
নারায়ণকেই অধিকবল বোঁধ করিলেন । পরে এ ভীম- 
রূপী ভগবান্‌ পিনাকপাণি দেবগণের অনুরোধে প্রসঙ্গ 


৮ রামায়ণ । 


ও সমরে বিরত হইয়া বিদেহছ নগরে রাজধি দেবরাতের 
হস্তে শরের সহিত এ অসার শরাসন অর্পণ 
করিলেন। অতএব রাম! তুমি যে এ জীর্ণ শঙ্কর- 
শরাসন ভগ্ন করিয়াছ। উহা বড় আশ্চর্য্য নছে! 
ভগবান্‌ নারায়ণ সেই শরাসনের মারাকর্ষণ করিয়াছিলেন, 
তজ্জন্যই তুমি তাহাতে কৃতকার্ধ্য হইয়া । বায়ু কেবল 
উপলক্ষ্য মাত্র, নদীবেগে মূল উতখাতি হইলে, তীর" 
স্থিত তরুসকল সহজেই পতিত হয়। আর আমার 
ভূজদ্বণ্ডে যে এই প্রকাণ্ড কোদণ্ড দেখিতেছ, ভগবান্‌ 
হাধীকেশ প্রসন্ন হইয়া ইহা! খবিবর খাচীককে প্রদান 
করিয়াছিলেন। মহাতেজ। খচীক পরে আমার পিতা 
জমদগির হস্তে এই ধনু অর্পন করেন। অন্তর কোন 
সময়ে তপোবলসম্পন্ন মহাত্মা] জমদমি সমুদাঁয় অন্ত 
শ্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সমগুণাঁবলম্বী হইলে, ছুরাত্মা 
কার্তবীর্্যার্জুন অধর বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া অকরূণ রূপে 
আমার সেই নির্দোষ পিতার প্রাণ সংহার করেন। 
রাম ! এই হৃদয়বিদারণ পিতৃনিধনবার্ত1 শ্রবণে ক্রোধে 
অধীর হইয়া আমি এক বিংশতি বার ভুমগডলস্থ সমস্ত 
বর্ধনশীল ক্ষত্রিয়কুল সমূলে উৎসন্ন করিয়াছি। এই 
বৈষ্ণব ধনুর সাঁহাষ্যে আমি সসাগরা পৃথিবী অর্ধিকার 
করিয়া যজ্ঞান্তে উহা মহাস্বা কাশ্যপকে দক্ষিণা দান 
করিয়াছি। আমি এই সমস্ত অসাধ্য সাধনে কতকার্য্য 
হইয়া সমুদায় অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহেন্দ্র পর্বতে 


আদিকাণ্ড। টন 


অধিবাঁম করত তপঃসাধন করিতেছিলাম, ইত্যবসরে, 
গুনিলাম, তুমি জনকালয়ে গমন পূর্ধক হরকোদণগ্ড 
দ্বিখপ্ডিতি করিয়া আমার ত্রিভুনবিখ্যাতি কীর্তি লোপ 
করিতে উদ্যত হইয়াছ। শ্রবণ মাত্র আমি অতিমাত্র 
ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হুইলাম। 
তুমি বালক, তোমাকে আর অধিক কি কহিব। ভুমি 
আমার এই পৈতৃক শরাঁসনে গুণারোপণ করিয়া শর 
সম্বলিত আকর্ষণ কর। যদি কৃতকার্ধ্য হইতে পার, 
তোমার মহিত দ্বন্দবযুদ্ধ করিতেও প্রস্তত আছি। 


ষট সগুতিতম অধ্যায়। 


তীষণাঁকৃতি ভার্গৰ এই বলিয়া বিরত হইলে, 
পুরুযোভম রাম, পিতৃসন্লিধিনিবন্ধন মৃদু মন্দ বচনে 
কছিতে লাগিলেন, ভার্গৰ! আপনি বৈরনির্াতনে 
তৎপর হইয়া বারংবার যে সমুদাঁয় কার্য্য করিয়াছেন, 
আমি তাহা আনুপূর্ব্বিক শুনিয়াছি। বীর পুরুষের 
বৈরনির্যাতন-্পূহা' অবশ্য প্রশংসনীয়। সৃতরাং এ 
সমস্ত কার্ধ্য আপনার উচিতই হইয়াছে, স্বীকার করিলাম । 
কিন্ত আমি ক্রিক, আমাকে বীর্য্যহীন অশক্ত জ্ঞান 


৩১০ রামায়ণ। 


করিয়া বারংবার যে অবজ্ঞা করিতেছেন, ক্ষত্রিয় কুলে 
জন্ম গ্রহণ করিয়া আমি কোন মতেই উহা! সহ্য করিতে 
পারিলাম না । আমি এখনই বলবিক্রমের সমস্ত পরিচয় 
দিতেছি,প্রত্যক্ষ করুন। 

মহাবীর রাম এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ভার্গবের 
হস্ত হইতে শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং 
অবনীতলে কোটি সংস্থাপন পূর্বক অবলীলাক্রমে শরা- 
সনে শর সংযোগ করিয়া কোপাকুলিত নেত্রে ও পরুষ 
বাক্যে কহিতে লাগিলেন, জামদয়্য! তুমি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ 
মহাত্মা বিশ্বামিত্রের সহিত তোমার যে সম্বন্ধ আছে; 
তাহাতে ভূমি আমার সর্ব্বতো! ভাবেই পৃজনীয়। কেবল 
এই কারণেই আমি এ প্রাণহর শর তোমার প্রতি 
নির্দয় রূপে প্রয়োগ করিতে পারিতেছি না! অতএব 
বল, এই সংহিত শর দ্বারা তোমার তপঃসঞ্চিত লোঁক 
সমুদাঁয় কিম্বা অপ্রতিহত গতি কোন্টি বিনষ্ট করিব। 
এ শরাসনের সন্ধান কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। 

এ সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ, মহধিগণ, সিদ্ধ, চারণ 
কিন্নর যক্ষ, রক্ষ, গন্ধবর্ব ও উরগগণ এই অত্তত 
ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার আশয়ে তথায় সমাগত হইয়া- 
ছিলেন। তাহাদিগের সমক্ষেই জামদগ্যের তেজ 
পুরুমোভম রামের তেজোময় শরীরে সংক্রমিত হইয়া 
গেল। পরশুরাম অমনি নিব্বাধ্য ও স্তস্তিত হইয়া বিষঞ্ 
বদনে শ্ত্রীরামের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া! রহিলেন। 


আদিকাণ্ড। ২১১ 


অনন্তর, জমদগ্রি-তনয় বলহীন হইয়া মহাবল 
শ্বীরামচন্দ্রকে সম্বোধন পুর্ববক কহিলেন, পুরুষোত্ম ! 
আমি আপনাকে স্বরূপতঃ জানি না, এমত নহে। 
বৈষ্ণব শরাসন গ্রহণ করাতেই বুঝিযাছি, আপনি সাক্ষাৎ 
নারায়ণ, রাঁমরূপে মানবদেহ ধারণ করিয়া অবনীতলে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন । আপনি ভ্রিলোকের অধীশ্বর ; 
আপনার কার্য্যসমুদায় অলৌকিক । ত্রিলোঁক মধ্যে 
আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহই নাই | আমি, শত শত 
মহাবীর ক্ষত্রিয়কুল সমূলে নিশ্মল ও নিজ বাহুবলে 
সসাগরা বন্থদ্ধরা! অধিকার করিঘা সৎপাত্রে সমর্পণ 
করিয়াও যে আজি আপনার নিকট পরাজিত হইলাম । 
ইহা আমার পক্ষে শ্লীঘনীয়ই বলিতে হইবে । রাম! 
আঞ্ঞ যখন মহাত্স। কাশ্যপের হস্তে সমগু পৃথিবী অর্পণ 
করি, তখন তিনি আমাকে কহিয়াছিলেন, এই সমস্ত 
রাজ্য আমার হইল, তুমি আমার অধিকার মধ্যে আর 
বাদ করিতে পারিবে না। তিনি এই রূপ প্রতিষেধ 
করিলে আমি তাহাতে সম্মত হইয়া! তদবধ পুথিবীতে 
আর রাত্রি বাস করি না। অতএব আমি কৃতাঞ্জলি পুটে 
ভিক্ষা! করি, অৰ্পনি কদাচ আমার গতি রোধ করিবেন 
না। গম্নশক্তি অব্যাহত থাকিলে, আমি অনায়াসে 
মহেন্দ্র পর্ধবতে গিয়া তথায় কতপ্রকার পুণ্য সঞ্চয় 
করিতে পারিব। এখন আমার ভোগতৃষ্ণার লেশ মাত্রও 
নাই। অতএব আমি তপোনুষ্ঠান দ্বারা যে লোক 


১১২ বীমায়ণ। 
নকল সঞ্চয় করিয়াছি, তত্সমুদায় বিনষ্ট করিলে, আঁমার 
কিছু মাত্র কষ্ট বোধ হইবে না। প্রার্থনা করি, এ সংহিত 
শর ছারা আমার সেই লোক সমস্তই নষ্ট করুন। 
মহাপ্রতাঁপ ভার্গৰ বিনয়বচনে এই রূপ প্রার্থন! 
করিলে, শ্রীমান্‌ রাম তথাস্ত বলিয়া লক্ষ্যে বাণ নিঃক্ষেপ 
করিলেন। শর পরিত্যক্ত হইব! মাত্র ঠাহার তপঃসঞ্চিত 
লোক সকল বিনষ্ট হইয়া গেল। এবং সমস্ত দিক্‌ তিমির 
নির্শ্ত হইয়া অনুপম শোভা! ধারণ করিল। দেবগণ ধষিগণ 
ও সিদ্ধ চারণ এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া 
রামচন্দরকে অসংখ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। 
জমদগ্রিতনয় তদবধি মাতৃক রাজোগুণ পরিত্যাগ পূর্বক 
পৈতৃক সত্বগুণ অবলম্বন ও রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
মহেন্দ্র পর্বতে প্রস্থান করিলেন । 





সণ্ত সগুতিতম অধ্যায় | 


জমদগ্নিতনয় পরশুরাম প্রস্থান করিলে, রাম রোষ 
পরিহার পূর্বক প্রসঙ্গান্তঃকরণে বরুণ দেবকে এ বৈষ্ণব 
শরাসন প্রদান করিলেন এবং বশিষ্ঠপ্রভৃতি মহর্ধিগণের 
গাদপদ্মে ফথাবিধি অভিবাদন করিয়া! পিতৃসন্নিধানে গমন 
পুর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আপনি কোন চিস্তা করিবেন 
না । ভার্গৰ প্রস্থান করিয়াছে | এক্ষণে আদেশ করিলে, 
আমাদের চতুরঙ্গিণী সেনা সকল অযোঁধ্যায় গমন করিতে 
পারে । 

ছঃখের পর সখ অতিশয় রমণীয়। মহীপাঁল 
দশরধ এতক্কাল ভীমদর্শন ভা্গবদর্শনে অতি মাত্র 
ভয়ধিহ্বল হইয়া নিরস্তর কেবল অশ্রু বিসর্জন ও মনে 
মনে কতই তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন, অধুনা গ্রাণাধিক 
রামচজ্জের সুখে জাষদয়েনর নব পরাভবের বথা শ্রবণ 
করিয়া আহলাদভরে কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে 
পারিলেদ না। কিয়ৎকাল কেবল নিস্তব্ধ প্রায় হইয়া 
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্হিলেন। তৎপরে তিনি ছুই বাহু প্রসারণ পুর্ব্বক সা; 
বদনে রামচল্জ্রকে বারংবার আলিঙ্গন ও বারংবার তাহার 
মস্তক আন্রাণ করিতে লাগিলেম, এবং বিবেচনী করি- 
লেন যেন ডীহার আপনার পুনর্জন্ম লাভ হইল! 
অনন্তর মহারাজের আদেশে অসথখ্য সেনাগণ পুন- 
ব্বার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উজ্জ্বল বেশে মনের উল্লাসে অযোঁ- 
ধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাঁগিল। দরশরথ তনয়দিগের 
সহিত দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া মনের সুখে রাজ- 
ধানীতে চলিলেন। এদিকে মহীপাল দশরথ নবীনা 
দম্পতীদিগের সহিত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে 
ছেন, শ্রবণে যাবতীয় নগরবাঁপীগণ যাঁর পর নাই আহ্লা- 
দিত হইয়া লোকতঃ ও শাস্ত্রতঃ বিধি অনুসারে নানা 
প্রকার মস্কল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। নগরের 
রাজপথ সকল স্থপরিষ্কৃত, ননাবর্ণ-রঞ্জিত জয়পতাক! 
সমস্ত চতুর্দিকে উড্ভীন, ও চারি দিক কুস্থমসৌন্দর্ষেয 
স্থশোভিত ও তুর্য্য রবে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। 
বন্দীগণ স্বললিত স্বরে মিখিলেশ্বরের গুণগরিম! গাঁন 
করিতে লাগিল। পুরধাসিরা মহারাজের অভ্যর্থনার্ঘ 
মাঙ্গল্য জ্রব্য হস্তে দ্বার দেশে দণ্ডায়মান দ্বীরের উভয় 
পার্থ বারিপূর্ণ বিচিত্র হবর্ণকুস্তু। তাঁহার উপরিভাগে 
অভিনব শাখা পল্লব । কল্যাণসূচক স্থগন্ধ পুষ্পমালায় ও 
মধ্যে মধ্যে দোলায়মান বিচিত্র কুন্ত্রম স্তবকে তোরণের 
অপূর্ধব শোভার আবির্ভাব হুইয়া উঠিল। সর্বত্রই 
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লোঁকাঁরপ্য। রাজতনয়েরা নব বধূ পরিগ্রহ করিয়া 
নগরে প্রবেশ করিতেছেন, দেখিবার জন্য সকলেই অতি- 
শয় কৌতূহলাবিষ হইল । 

ক্রমে রথসমূহ ও চতুরঙ্গিণী সেমাগণ বিচিত্র বেশে 
ও প্রফুল্ল মানসে রাজভবনের দ্বার দেশে উপনীত হইল । 
মহীপাল প্রাণাধিক পুত্রগ্ণ ও পুক্রবধূদিগের সহিত পুব- 
বাসী ত্রাহ্মণগণ কর্তৃক যথানিয়মে প্রত্যুদ্গত হুইয়া হিমা- 
চলের ন্যায় ধবল নিজ আবাসে প্রবেশ করিলেন? 
তিনি পুরী প্রবেশ করিলে, রাজমহিষী কৌশল্য, কৈকেয়ী 
ও সুমিত্রা পুরবাঁসী পুরন্ধীবর্গের সহিত লাজবর্ষণ প্রভৃতি 
তৎকালোচিত মঙ্গল কার্য্য নির্বাহ করিয়া পরমহলাঁদে 
বরবধূদিগকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া! গেলেন। নবীনা 
দম্পতিদিগের লোকাতীত রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়! 
সাহাদিগের আনন্দের আর পরিলীমা রহিল না | হারা 
ন্নেহবিকসিত সম্পৃহু লোঁচনে বারবার বরবধূদিগের 
মুখচুম্বন ও যতবার চক্দ্রানন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, 
দর্শনপিপানা ততই যেন বলবতী হইতে লাগিল । অনন্তর, 
রাজমহিষীরা পুভ্রবধূদিগ:কে লইয়া গৃহদেবতাদিগকে 
প্রণাম ও. নমস্্যদিগকে নমস্কার করাইতে লাগিলেন । 
' এই'বূপে প্রবেশৌপযোগী আচার পরম্পরা সমস্ত 
সমারোহের সহিত সমাপ্ত হইলে, বধূগণ অভিলা- 
ষানুরূপ পতিলাঁভে পরম আহলাদিত ও ত্াহাদ্িগের 
সহিত দিন দিন অকৃত্রিম প্রণয়ে অনুরক্তা হইয়া মনের 
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হৃখে অন্তঃপুর মধ্যে কাল যাপন করিতে লখিলেন ৭ 
রাম লঙ্গমণ প্রভৃতি ভ্রাভূগণশ অনুরূপ পত্ধী লাভে একান্ত 
প্রীত হইয়া তক্তিভাবে বৃদ্ধ পিতার সেবা শুক্র 
মনোনিবেশ করিলেন । 

এই রূপে কিছুকাল অতিবাহিত হুইলে, রাজা শরথ 
একদিন কৈকেয়ীতনয় মহাত্মা ভরতকে আহ্বান করিয়া? 
কহিলেন, বন ! তোমার মাতুল কেকয়রাজতনয় ঘুধা- 
জিৎ তোমাকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে আগমন করিয়া 
এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব তুমি ইহার 
সমভিব্যাহীরে গিয়া মাতামহের পাদপম্ম দর্শন কর। 
মহাত্মা ভরত পিভৃনিদেশ শ্রবণ করিয়া আর দ্বিরুক্তি 
করিলেন নাঁ। তৎক্ষণাৎ অনুজ শদ্রদ্দের সহিত মাতাঁ- 
মহের আবানে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। ভরত 
মাতামহ ভবনে গমনে উদ্যত হইলে, মহীপাল বহুসৎখ্য 
সেনা ও পদাতিদিগকে তাহীর অন্ুগমন করিতে আদেশ 
করিলেন, এবং বারংবার প্রিয় পুত্রের মস্তক আত্রাণ 
ও মুখছুন্বন করিয়া কহিলেন, বৎস! শক্রক্ম তোমার 
একান্ত অনুরক্ত, তূমিও ইহাঁকে যথেঈ স্নেহ করিয়া থাক; 
দেখিও আমার শত্রত্ম যেন এক মুুর্তের ভ্রণ্যও তোমার 
নয়নপথের অতীত না হয়। সতত সাবধানে রাখিবে। 
সদা সর্বদা বসের তত্বাঁবধান করিবে । আর দেখ, 
ভরত! তুমি তথায় গমন করিয়া মাতুলের 
ঘযথোচিত সেবা এবং সদাচার ও শীলবৃততি দ্বার! 
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সর্বদা গুরুজনের অমস্তরষ্ডি লম্পাঁদন করিও। ভাহারা 
প্রশ্জ হুইয়! তোমাকে যে নকল হিতোপদেশ প্রদান 
করিবেন, তুমি অনন্যমনা হইয়া ভক্তিভাবে তৎসমুদাক্স 
শ্রবণ ও তদদ্ুসারে ভ্রিয়। কলাঁপ নির্ববাহছ করিবে । ব্রঙ্ষ- 
বাদী ভ্রাঙ্মণদিগের নিকট হইতে বেদ, অন্যান্য ধর্ম 
শান্তর, নীতিশাস্্র ও ধনুর্ববেদ শিক্ষা করিবে। প্রত্যহ 
অশ্বারোহণ ও ব্যায়াম করিও । আর শিল্পশাস্ত্র কি অন্যান্য 
আনন্দ জনক শাস্ত্র মধ্যে মধ্যে তাহাও শিক্ষা করিবে! 
দেখিও, সময় অমূল্য, সেই অমূল্য নিধি যেন অনর্থক 
অতিবাহিত ন! হ্য়। এই সকল উপদেশ প্রন করিয়া 
মহাত্মা দশরথ অশ্রপুর্ণ লোচনে গদ গদ বচনে কহিলেন, 
বৎস ! তবে আঁর বিলম্ব করিও না। এক্ষণে ত্বরা কর। 

অনস্তর ভরত, পিভৃমাতৃ-চরণে প্রণিপাত করিয়শ 
শক্রত্ব ও মাতুলের সহিত মাতামহ ভবনে যাঁরা করিলেন, 
গমন কালে, রাম ও লম্ষমণ অপরিহেদ্য ভাতৃন্সেহের 
বশবর্তী হইয়া কিয়দ্ুর ভীহার অনুগমন করিলেন । 
তরত, প্রণয় সম্ভাষণ পুর্ববক মহাত্ম! রাঁমকে নিরৃত ও 
রথারোহণ পূর্বক স্থৃহদ ও দেনাগণে পরিরৃত হইয়া 
্রশ্থান করিলেন । এবং নান! প্রকার রমণীয় বন, উপ- 
বন নদ. ও নদীপর্ববত অতিক্রম করিয়া! কতিপয় দিবসের 
মধ্যেই'মাতামহ নগরের সঙ্ষিহিত হইলেন । 

এদিকে দৃত্বমুখে স্্শীল ভরতের আগমনবার্তা শ্রবণে 
বেকয়রাজের অন্তঃকরণে অপার আনন্দরদ উলিয়া 
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উঠিল। ক্ষণকালি মধ্যেই ভরত ও শক্রুত্ম বৃদ্ধ মাতামহের 
নিকট উপস্থিত হইয়া ভক্তিভাবে তীহ্ার পাদপদ্ম বন্দনা 
করিলেন। বৃদ্ধ রাজা তাহাদিগের মুখারবিন্দ অবলোকন 
করিয়! প্রফুল্লান্তঃকরণে অনাময় জিজ্ঞাসা করিতে লাগি- 
লেন। ভরত ও শক্রত্ব উভয়ে তাহার নিকট আপ- 
নাদিগের কৃশল জানাইয়া পরে অস্তঃপুরে প্রবেশ করি- 
লেন | এবং মাতামহী ও অন্তঃপুরবাসিনী পুজ্য মহিলা- 
গণের পাদপন্মে প্রণাম করিয়। পরম সমাদরে তথায় করি 
হরণ করিতে লাগিলেন। 

এদিকে ভরত শত্রুদের সহিত মাতুলালর়ে গমন 
করিলে, পুরুষোত্তম রাম ও লক্ষ্মণ যথোচিত ভক্তিসহকারে 
পরম দেবতা পিতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবং 
পিতার আজ্ঞানুবর্ভী হইয়া পৌরকার্য্য সমুদায় সথচারু 
রূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন । মহাত্বাঁ রামের প্রযত্তে 
পুরবানীদিগের প্রিয় ও হিতকর কার্ধ্য সকলও নির্বিিদ্ষে 
সম্পাদিত হইতে লাগিল মাঁতৃগণের প্রতি ও অন্যান্য 
গুরুজনের প্রতি যাহা! যাহা কর্তব্য, পুরুষোত্তম শাস্ত্র- 
নির্দিষউ পথ অবলম্বন করিয়া অভিনিবেশ সহকারে 
তৎসমুদায় সম্পাদন করিতে লাগিলেন | মহীপাঁল দশরথ, 
পুররাসী ও জনপদবানী সকলেই শ্রীরামের এই দ্প 
বিশুদ্ধ চরিত্রে অতিমাত্র প্রীতি লাভ করিলেন । 

মহীপালের তনয়দিগের মধ্যে সত্যপরাক্রম রাই 
অতিশয় যশ্বী ও গুণগরিমায় ভূতগণের মধ্যে সাক্ষাৎ 


আিকাগ্ড। রি 


বয়ন্তুর ন্যায় হইয়া উঠিলেন। দেই মনস্বী জন সমাঁজে 
নিরতিশয় মান্য ও অগ্রগণ্য হইয়া প্রভৃতগু৭সম্পন্না 
গ্রণয়িনী জানকীর সহিত ছ্বাদশ বৎসর কাল নানা প্রকার 
স্থখ ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি সীতাগতপ্রাণ 
ছিলেন, আপন জীবন অপেক্ষা ও শত গুণে ভীহাকে ভাল 
বাসিতেন। জানকীর রূপে গুণে চরিত্রে ও অকৃত্রিম 
গ্রণয়ে তাহার মন একান্ত অভিভূত হইয়া ছিল। 
জানকীও এক মুহূর্তের জন্য তাহাকে হৃদয় হইতে বহি- 
্কত করিতে পাঁরিতেন না । তাহার রমণীয় রূপে, কমনীয় 
গুণে ও বিশুদ্ধ প্রণয়ে একান্ত বাধ্য হইয়া পুরুষোভম 
রাম তাহার প্রতি সবিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগি- 
লেন। পতিদেবতা মৈথিলীর মনেও রামের প্রতি দ্বিগুণ- 
তর প্রীতির আবেশ প্রকাশিত হইয়া উঠিল । রাম জান- 
কীর অন্তঃকরণের ভাব সকল স্পউই জানিতে পারিতেন। 
জনকীও তাহার মনোগত ভাব বিলক্ষণ জ্ঞত ছিলেন। 
তিনি রাম ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না । আপনার প্রাণ 
অপেক্ষা ও তাহাকে প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন । 

যেমন কমলাপতি কমল! দেবীকে প্রাপ্ত হইয়া আন- 
ন্দিত হইয়া ছিলেন, দশরথাত্জ শ্রীরামচন্দ্রও সেই 
রূপ মনোমোহিনী মৈথিলীকে লাভ করিয়া অপার আনন্দ 
সাগরে নিমগ্ন ও স্ৃশোভিত হইলেন । 

আদিকাও সম্পূর্ণ । 


চি 





